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আকাশে মেঘ 
ইতিমধ্যেই হালক! হতে সুরু করেছে । 
লয়ুপক্ষ পাখির মতে৷ তাদের আনাগোন! ৷ 
আন্দোলিত তরুশাখায় দুরের হাতছানি ৷ 
শান্ত নদীর ঢেউয়েও দেখে! যাবার তাড়া ॥ 
বেরিয়ে পড়ার দিন । ঘরে ফেরার দিন । 


দূরকে নিকট করার শুভলপ্নও বলতে পারে৷ । 
সত্যিসতি্যিহ পুজা এল ॥ 


ter was 
XAG Wak VR BV 


পুব ক্ল Stax 
















With the Compliments of : 


The Burmah Oil Group 
of Companies 


( Pioneers in the Petrolium Industry with Over 80 Years 
Experience in Exploration—Production—Refining 


Transportation— Distribution ) 


17, Parliament Street 
New De hi-1 
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Reproduction 
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Dictionary of Indian History : 
By Sree Sachchidananda Bhattacharya 
দাশরথি রায়ের পীচালণ : ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক 
সম্পাদ্তি 
Excavation at Bangarh : 
Sri Kunjagobinda Goswami 
Indian Religion ( Girish Ghosh Lecture ) : 
By Dr. R. C. Mazumder 
Logic, Value & Reality : 
By Dr, B. K. Bhattacharya 
Nepali Language—its History & Development : 
By Dr. Dayanand Srivastava 
Progressive German Reader: 
By Dr. Haragopal Biswas 
Political History of Ancient India : 
By Dr. Hem Chandra Roychoudhuri 
Religious Essays : By Dr. S. K. Maitra 
ছন্দত ও ছনন্দাববৰ্ততন ২ শ্রীতারাপনদ Sots rh 
সমালোচনা সাহিত্য পরিচয় £ ডঃ Sgate বন্দোপাধায় 
ও জীপ্রফুল্ল চন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত 


Tibetian Reader, Ist. 2nd & 3rd : By L. M, Dorii 


Calcutta University Publications 


Rs. 40-00 


Rs. 15-00 


Rs, 6°00 


Rs. 3:00 


Rs. 10°00 


Rs. 10°00 


Rs. 12°50 


Rs. 50°00 


Rs. 10°00 


Rs, 15°00 


Rs. 15°00 


Rs. 5°00 (Each) 


For further details : Please enquire : 


Calcutta University Publication Department 


48, Hazra Road, Calcutta-19 








ফাটান ort তৈৰ । স্কোণোদেক চনমতে। 
ere ome বনতে দিন। দেখলেন taste cen নেবে॥ 











সত্োন্ঞ নারায়ণ মজুমদারের বই 


১। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার তিন টাকা 


র্যাডিক্যাল বক ক্লাব 
&, বঞ্ষিম চাাঁটাজ) ই, কলকাত।-১২ 


21 রবীন্দ্রনাথের ভীবনবেদ পাঁচ টাকা 
বকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 


৯, শঙ্কর ঘোষ লেন, কূলকা ত্য-৬ 
৩। রবীন্দ্রনাথ ও ভারত বিদ্ধ তিন টাকা 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
৬1৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭ 


দেবেন দাসের বই 
Vis Ss aN ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলন পঁচাত্তর পয়স। 


প্রাপ্তিস্থান £ মনীষা 


With best compliments from : 


BENGAL POTTERIES 
LIMITED 


Makers of Fine Crockeries & Insulators 


Reichstag Fire Trial: Georgi Dimitrov Rs. 5:00 


India Today : Rajani Palme Dutt 45:00 
Annals Of Rural Bengal : W. W. Hunter 20-00 
Sociology In India : Bela Dutta Gupta 55°00 
মানুষের পাথিব সম্পদ £ লিও হুবার ম্যান 10:00 
সার্থকতার পথে মানুষের স্বপ্ন 3-00 
ছোটদের রাজনীতি : নীহার সরকার 2109 
ছোটদের অর্থনীতি 2 5 2109 
রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় Pagal: 

forma সেহানবাশ 18:00 
রূপনারায়ণের কুলে - গোপাল হালদার 6°00 
আমার বিপ্লব জিজ্ঞাস) : সত্যোন্দ্রনারারণ agar 10°00 


TAN asad প্রাঃ নিথিটেড 
sis বক্ষিম চ্যাটাজ্ঞা Bp, 
BABS! 99 





Mawar (AS আকর্বণ 


Talia CIMA 


গুণ্চিম বন 
রেশম শিল্পী সমবায় মহামতঘ লিঃ 


১১, হেয়ার BB, 
কঙ্গিকাতা-১ 


* বিক্রয় কেন্দ্র * 
dais, হেয়ার ZB. কলিকা তা-৯ 
৯১৯এ, এসপ্র্যানেড BB, কলিকাতা-১ 
১৫৯।১এ, রাসবিহারণ এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
৯৩, Teta গান্ধী রোড, কলিকা তা-৭ 
9৫, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকা তা-৫৩ 
৯৫৬, বিধান সরণণ, কলকাতা-৬ 
নাচন রোড, বেনাঁচিতি, দুর্গা পুর-৯৩ 
কলোনী মোড়, বারাসত 
রাহা লেন, আসানসোল 


পি-৯২২, রাঁজা সুবোধ্চন্দ্র মল্লিক রোড, গড়িয়া, ২৩ পরগণা 





ABANS ATS পাবেল-_ 
পা্সালেণ্ট = 
দল ব্লাক [ভি হু 
সুপার ব্লাক ৬ ডাক ব্র'উন 
ওয়্াশেবলু = 





ARIS দল * এমার।চ্ড শ্রীণ 
স্কারলেট রেড ও PTA ভায়োলেট 
স্লতৈজ্পজ্থা Garr faTaces 


রা কলিকাতা ও লাজিত। 


I oa 











wrt aga ce nt 
nity ave niga সখা 
nce পু জা yD... 
wre wii wae শে সহজেই ॥ আক পথ Tm 
AER ৩৩৮ কিলাহিষ্ঠত ॥ আদা 
আরাম স্টল অত পে 


হে আও সোজাসুজি 
জলে কিংবা বাসে হেতে 


৩1২ (লীনা (SCD কা) উপ. লিকাা-১ 
com tees 2 TR, 








মাও শিশুকে মুহ্ক, সবল করে গড়ে তুলুন 


@ ডিপনিশিয়া, হপিংকাফ: ও agSenta রোগের aferres তসাবে 
“শিশুলের ট্রিপল এণ্টিজেন দিয়ে পিন । 
@ যা ও গভন্থ সনের ধনু্টংলার বল প্রতেরোবধের জন টাটেনাস ঈন্দ্ায়েড 


দিন । 





@ মায়েদের রক্তশৃণাত! প্রতিরোধের ga ফলিপার ট্যাবলেট খেতে দিন | 
@ অন্ধ ও রাতকানা শিশুনের ভিটামিন “এ অয়েল প্রতিষেধক হিসাবে 
খাওয়ান 1 


যে কোন পরবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যোগাযোগ কারে এ সম্পর্কে যাবতীয় - শি 
তথা জেনে নন . 


Advi. No. 364/73-74 (পু ans পঃ প: সংগা ) 


মূল্যায়ন 


আরদাষ্ 
ভাদ্র-আশ্থিন 
৯৩৮০ 
সূচী 
on 
বিপ্রব গণতন্ত্র সম্পর্কে লেনিন > 
ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা 
( ৯৯৩০-৪০ ) দেবেন দাশ ৬ 
ভারতে জাতীয় গণতাস্ত্রিক Taxa 
_কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রণধগর দাশগুপ ২০ 
ংলা নাটক ও নাট্যশলার শ্রেণীচরিত্র দিগিন্ডচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭ 
আমার রোজনামচা থেকে 
£ ম্যাকসিম গোকি অনুবাদ £ সুবল জানা ৫৯ 
সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তারা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় vo 
সি. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনীতি £ 
একটি সমীক্ষা চারুত্রত রায় ৯০৩ 
ভারতে অ-ধনতাস্ত্রিক্ পথের প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য বিভাদ ঘোষ ৯২৬ 
ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও 
কমিউনিস্ট পার্টি নরহরি কবিরাজ ১৪২ 
দোভিয়েত-মাঁকিন সম্পর্ক £ 
পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়া পরিমল চন্দ্র ঘোষ ১৬১ 
নয়া উপনিবেশবাঁদ --ভারতণীয় দৃষ্টান্ত fatten বাগচী ১৭০ 
সম্পাদক 2 
ACSIMATATR মজুমদার 
নব্রহরি কবিরাজ 


পবিত্র রায় কর্তৃক ১০, Wem রোড, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত ও 
কালান্তর প্রেস, ৩০।৬ বাঁউতলা৷ রোড, কিকাঁতা-১৭ হইতে মুদ্রিত । 


ই সংখ্যা সম্পর্কে 


বৈপ্লবিক গণতন্ত্র জাতশয় গণতন্ত্র, অ-ধনভান্ত্রিক পথ : এই 
তিনটি acm অর্থ নিয়ে মার্কসবাদশ মহলে আজ চলছে ছুলচের॥ 
আলোচনা । এই তিনের অর্থ নিয়ে, এদের সম্পর্ক নিয়ে” লেনিনের 
ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শিক্ষার আলোকে লিখিত 
তিনটি প্রবন্ধে বিষয়টির seta প্রবেশ করার চেষ্টা হয়েছে । 
সি. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনীতি এই সংখ্যার আর একটি 
আকর্ষণীয় প্রবন্ধ ॥ 

একইভাবে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি কি ? তাতে 
কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি ছিল ? কমিউনিস্ট পার্টি কি জীতীয় 
আন্দোলনের বিরোধিতা করছে, অথবা, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে 
AVE করেছে এই aca উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে একটি 
গবেষনাস্বলক প্রবন্ধে ৷ 

ভারতের পয়লা নম্বরের শক্ত সাম্রাজ্যবাদ আজ নয়া 
উপনিবেশবাদের রূপ পরিগ্রহ করে কিভাবে ভারতের অর্থনীতিতে 
অনুপ্রবেশ করছে তার পরিচয় মিলবে- নয়া উপনিবেশবাঁদ ঃ 
ভারতীয় দৃষ্টান্ত প্রবন্ধে । আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক 
গৌরবময় অধ্যায় £ স্পেনের গৃহম্তদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমি 
তুলে ধরা হয়েছে বিশেষভাবে লিখিত এক প্রবন্ধে | 

ত্রেবনেভনিকসন আলোচনা সগ্স্থাধীন দেশগুলির পক্ষে 
ক্ষতিজনক হবে কিন) ধাদের মনে এই সন্দেহ রয়েছে তাদের এই 
সম্পকিত নিবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি ৷ 

বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ পৃতিকে উপলক্ষ্য করে এই সংখ্যায় 
প্রকাশ করা হচ্ছে বাংলা নাটক ও নাটাশালার শুধু এক তথ্য 
সম্বদ্ধ ইতিহাস নয় একটি মার্কসশয় মৃল্যায়ন ৷ 

এই সমস্ত বিষয়বস্তু ও oy নিয়ে প্রবন্ধীবলী শুধু মূল্যায়নের 
পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে ষদি মার্কসবাদী মহলে এ সম্পর্কে 
আলোচনা-প্রত্যালোচনা প্রসারিত হয়” তবেই আমাদের প্রয়াস 


OTH আনতে পানর । 


Faget গণতন্ত্র সম্পর্কে লৌদন 


Chard see সা "রেডো[লউনারি ডিমোক্রেসি” বলতে কি বোঝায_এই 
avis নিয়ে সম্প্রতি মার্কসবাদী মহলে যথেষ্ট কৌতুহল দেখা। যাচ্ছে। এথানে এই 
সম্পর্কে লেনিনের বক্তবা এবং fad কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বন্তব্য_-টব০ তুলে ধর? 


হয়েছে । আশা করি এই উদ্ধ (তগুলি পাঠকদের কৌতুহল মেটাতে সাহায্য করবে। ] 
সম্পাদক 


ক্ুললদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে 


“faqal গণতান্ত্রিক wR, অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট্র যে বৈপ্লবিক পন্থায় 
সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটায় এবং বৈপ্লবিক পন্থায় পুর্ণতম গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করতে ভীত হয় না 1” 

আসন্ন বিপর্যয় ও তার মোকাবিলার 
উপায়-রচনাবল'ী, ২৫শ খণ্ড 


“cab অনিবার্ষ যে বুজ্োয়া গণতন্ত্ৰ হবে দ্বিমনা, সীমিত এবং সংকণীর্ণ । 
গণতান্ত্রিক বিপ্রবে সমাজতান্তিক প্রলেতারিয়েতের কাজ হল কৃষক জনগণকে 
নিজের দিকে নিয়ে আসা, এবং বুর্জোয়াদের অস্থিরমতিত্ব বিকল করা ও 
শৈরতন্তরকে ore ও চূর্ণ করা । গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব 
একমাত্র প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের একটি গণতান্ত্রিক একলাস্মকত্ের মধ্য 
দিয়েই । 

সমাজতন্ত্র ও কৃষক, সংগৃহীত 
" ক্লচনাবলণী, ৯ম খণ্ড 


“-..প্ৰলেতারিয়েত এবং মেহনত ও শোষিত কৃষকের মধ্যে একটি “সং 
কোয়ালিশন” সম্ভব এবং আবশ্যক ॥ উল্টো দিকে, মেহলতী ও শোষিত, 


২ মৃল্যায়ন, শারদণয় সংখ্য।, ১৩৮০ 


শ্রেণীগুলির সঙ্গে বুর্োয়াদের ‘কোয়ালিশন' (জোট ) এই এই শ্রেণীসমৃহের মধ্যে 

স্বাথেণর yore বৈপরশত্যের জনা, কনো একটি “সং কোয়ালিশন” 
হতে পারে না।”” i 

শ্রমিক এবং মেহনত ও শোষিত 

কৃষকের মোর্চ।, সংগৃহীত 

রূচনাবলগ, ২৬শ খণ্ড 


“ah সচেতন প্রলেতারিয়েত, দাসপ্রথা এবং শ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে areata গণতন্ত্রীদের অবশ্যই সমর্থন করবে, কিন্ত এক মুহূর্তের জন্য 
তাকে ভুললে চলবে না সে নিজেও একটি শ্রেণী এবং ভার শ্রেণী লক্ষ) হচ্ছে 
বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ 1” 

নারোদবাঁদ থেকে মার্কসবাদ, 
সংহত রচনাবলী, ৮ম খণ্ড 


“সচেতন শ্রমিক কি সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের অজুহাতে গণতাস্রিক সংগ্রাম, 
অথবা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অজুহাতে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম ভুলে থাকতে 
পারে ? না, শ্রেণী সচেতন শ্রমিক নিজেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রযাট ( সমাজতগ্রী ) 
বলে ঠিক এই কারণে ca দুই সংগ্রামেরই সম্পর্ক সে বোঝে । AAG 
গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ছাঁড়া, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ! দিয়ে ছাড়া সমাজতন্ত্র 
যাবার অন্য কোনো পথ নেই I” 

পেটিবুর্জোয়া ও প্রলেতারায় 
সমাজতন্র, রচনাবঙ্গী 
১২শ খণ্ড 


“মাকসবাদ প্রলেতারিয়েতকে এই শিক্ষা দেয় যে, তার যেন বুজোয়। বিপ্লব 
থেকে দূরে সরে না ates, এর প্রতি উদাসীন না হয়, বুঞ্জোয়াকে যেন বিপ্লবের 
নেতৃত্ব ছেড়ে না দেয়, বরং তারা যেন এতে YA দোৎসাহে অংশগ্রহণ করে, 

সঙ্গতিপরা৪ণ প্রলেতীরপয় গণতান্তিকতার জন্য, বিপ্রবকে শেষ of: এগিয়ে 


= Ee = Aint ea i A A Lr 


বিপ্লবী গণতগ্র সম্পর্কে লেনিন bd 


বুঙ্জোয়া-গণতান্ত্িক চৌহন্দি থেকে লাফিয়ে বেরুতে পারি না, কিন্তু সে 
চৌহদ্দিকে আমরা বিপুল পরিমানে বিস্তৃত করতে পারি---" 

শগপতাগ্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রযাসির 

দুই ব্রপকোৌশল-__ 

রচনাবলী, ৯৯শ খণ্ড 


“...একট। বিপ্লবী-খণতান্টিক রাষ্ট্রে এর তাৎপর্য ভাবা যাক । 
সর্বজনগন শ্রম-সেব1, শ্রমিক-সৈন্য-কুষক ডেপুটিদের দ্বার! প্রবতিত, লিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হলেও সেটা SINS সমাজতন্ত্র হবে লা, কিন্ত সেটা আর ধনতন্ত্রও 
থাকবে না ৷ সেটা হবে সম।জতস্ত্রের দিকে এক অমোঘ পদক্ষেপ, এমন 
একটা! পদক্ষেপ, যদি পূর্ণ গণতন্ত্র বজায় থাকে তাহলে, যেখান থেকে ধনতন্তরে 
প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হবে ।” 

atm বিপর্যয় ও তার মোকাবিলার 
উপায়, রচনা বলশ, 
২৫শ খণ্ড 


এ[শয়ার দেশগুলিতে 

চাঁন দেশে, প্রজাতস্ত্রের এশীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একজন বিপ্রব গণতন্ত্র, 
যিনি এমন একটি শ্রেণীর মহত্ব ও বাঁরত্বগুপে ভুষিত যে শ্রেণীটি উদশয়মান, 
ক্ষীয়মান নয়, যে শ্রেণীটি ভবিষ্যতকে ভয় করে না তাতে ভরসা রাখে ও তার 
জনা লড়াই করে নিঃস্বার্থভাবে | 


“যথাৰ্থ, জঙ্গী এবং PRS গণতন্ত্রকে উধ্বে* ভুলে ধরতে পারে এমন এক 
বুয়া শ্রেণী এখনও এশিয়াতে রয়েছে । “---যারা এখনো এতিহাসিক 
ভাবে প্রগতিশীল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে পারে এশীয় বুর্জোয়াদের সেই gen 
প্রতিনিধি বা gen সামাজিক দ্ব্প্রাকার-_হচ্ছে কৃষক ।” 

চীনে গণতন্ত্র এবং নারোদবাদ, 
রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড 
-* রচনায় ব্যবহৃত বড় হরফ সর্বত্রই qa রচনার 


৪ মৃলাায়ন, শারদীয় সংখা), ৯৩৬০ 


চীনা নারোদলিকরা এই সংগ্রামী গণতপ্রের মতাদর্শকে সমন্বিত করেছে 

সমাজতন্ত্রের স্থপ্রের সঙ্গে ধনতগ্র রোধ ও চশনের ধলতাপগ্রিক পথ এড়ানোর আশার 
সঙ্গে, এবং fasts মৌলিক কৃষি-সংস্কারের পরিকঞ্জন! ও তার aren 

প্রচারের সঙ্গে । এই শেষ ছুটি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঝোঁকই হল লারোদ- 

বাল-এর উপাদান সুনিদিষ্টভাবে নারোপবাদ বলতে যা বোঝায় Batts গণতন্ত্র 

থেকে নিদিষ্টভাবে ভিম্রতর ও গণতগ্থের পরিপূরক ॥ 
চণনে গণতন্ত্র এবং নারোদবাঁদ । 
FATA, ১৮শ খণ্ড 


“আমরা এবুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক” আন্দোলনের পরিবর্তে বরং “জাতীয়- 
বিপ্লবী" আন্দোলন বলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি । 
এই পরিবর্তনের তাৎপর্য হল এই যে আমরা কমিউনিষ্টরা উপনিবেশের 
বুজোয়া-মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করব তখনই যখন সেটা হবে প্রকৃত বিপ্রবী, 
এবং যখন তার উদ্যোক্তার) কৃষক এবং শোষিত জনগণকে বিপ্রবী মানসিকতায় 
শিক্ষিত ও সংগঠিত করার কাজে আমাদের বাধা দেবে ন1।” ড় 
কমিউনিস্ট আন্ুর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
জাতীয় ও উপনিবেশ সংক্রান্ত 
কমিশনের রিপোর্ট, রচনাবলী, ৩১শ খণ্ড ॥ 
আজকের সন্ধ স্বাথীল দেশগুলিতে 
প্রধান কথা £ অনেকগুলি দেশে ately মুক্তির সংগ্রাম বাস্তব- 
ক্ষেত্রে সাযস্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভস্সবিধ শোষণ সম্পর্কের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। 
মহান লেনিনের ভবিষ্প্বানী যে উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জনগণ, 
জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে শোষণ ব্যবদ্থার মূল ভিত্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হবে, সেটি uta সত্যে পরিণত হতে চলেছে ৷ 
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির 
চতুবিংশ কংগ্রেসে প্রদত্ত 


ভ্রেজনেভের রিপোর্ট 


বিপ্লবী গণতন্ত সম্পর্কে লেনিন 


ইতিহাসের মঞ্চে বিপ্লবী গণতগ্রের আবির্ভাব, বৈপ্রবিক প্রক্রিয়ার একটি 
নিদিষ্ট পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করছে ॥ “যে সব বৈশিষ্টোর জন্য আমরা 
“Seat গণতন্ত্র দলগুলোকে এমন এক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গণ্য করতে 
পারি, যার জাতায় মুক্তি বিপ্লবের দুঁজিবাদ-বিরোধাঁ পার্টির কর্দপঞ্জী সম্পাদনের 
সামর্থা আছে ৷ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জ বিদেশী একচেটিয়ার ওপর প্রধান 
আঘাত করে তারা গু'ড়িয়ে দিচ্ছে সেই প্রধান থামের fee, যার ওপর পূর্বতন 
উপনিবেশের পুঁজিবাদ বিকাশ নির্ভর করে ।'--রাষ্টরায়ত্ত ক্ষেত্রে বিকাশের ওপর 
জোর দিয়ে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার সাধন করে জীর্ণ সামাজিক সম্বন্ধ বরবাদ 
করার সংগ্রামে জনগণকে টেনে এনে বিপ্লবগ গণতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রের দিকে 
এগোনর আবশ্যিক অভ্যন্তরীন পূর্বশর্ত ধীরে ধরে গড়ে তুলছে ২: 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ace বন্ধত ও সহযোগিতা 
বাড়াচ্ছে বিপ্রবী গণতন্ত্রীর। । এইভাবে তারা অ-পুঁজ্িবাদী বিকাশের পক্ষে 
প্রয়োজনায় বৈদ্ধেশিক রাজনৈতিক পূৰ্বসর্ত সৃষ্টিতে সাহায্য ware | 


এশিয়া আফ্রিকায় একগুচ্ছ রাষ্ট্রের Seq হয়েছে, তার! অ-পুঁজ্িতাস্র্রিক 
¢ পথ ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে । তার থোষণা করেছে, সমাজতন্ত্রই তাদের 
pets লক্ষ্য । এ থেকে প্রমাণ হয়: জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুঁজিবাদ- 
বিরোধী ধারা কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়েছে । যে সব দেশ এখন 
অ-পুঁজিবাদণ পথ ধরে এগোচ্ছে তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ৷ প্রায় 
৯ কোটি বগ কিলোমিটার ভূখণ্ড জুড়ে তাদের বিস্তার 1 এ কথা বলার পিছনে 
যথেষ্ট যুক্তি আছে য়ে, অ-পুঁজিবাদণ বিকাশের একটা সুনিদিষ্ট অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । aha ভবিশগ্যদ্বানণ করেছিলেন যে, অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিবাদশ 
বিকাশের স্তরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, যদি অনেকগুলি অগ্রসর 
দেশে শ্রমিকশ্রেণী জয়! হয়ে তাদের সবরকম সাহায! দেয় । এই ভবিশ্যদ্বানগীর 
সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, বাস্তব সামাজিক কর্মকাণ্ডে | 


বোরিস পনোমারিয়ভ (সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 

সম্পাদক )_-বিশ্ব বৈপ্লবিক 

প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক তাতিক সমস্যাদি ৷ 


ভাৱতে কষক আন্দোলনের থার! 


( ১৯৩০-৪০ ) 
দেবেন দাশ 


৯৯২৯-৩৩ এই অর্ধদশকে জাতীয় মুক্তি সাধনায় গণ সংগ্রাম তীব্র হয়ে 
উঠল এতে কেবল সাআ্রাজ্যবাঁদ নয় ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীও Ste সন্তস্ত হয়ে 
উঠল ৷ সাত্রাজাবাদের কৃটকোশলাশ্রিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ “না এহপ ন! 
বর্জন”_-করার কংগ্রেস দলের ঘোষণা, বাস্তবে গ্রহণের কামনাকেই পরিশস্ফুট 
করল । বৃটিশ কৃটনশতি বুর্জোয়াত্রেণীর এই দ্বিধা ও গণ আন্দোলন-বিষুখীনতাতে 
আশ্বস্ত হল ৷ কিন্ত ইতিমধো মুক্তি সংগ্রামের গতিপথে কৃষক সমাজের মধ্যে 
যে চেতনা এল, তা শ্রেণীসংগ্রামের ভাবাদর্শানুগ হতে সুরু করল 1 জমিদারণী 
ও রায়তার'ী বন্দোবস্থীয় এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যে শ্রেণীবিন্যাসে ক্রম রূপান্তর 
সুরু হয়েছে । গ্রামীন সমাজে অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা বেড়েছে। | 
সাআাছ্যবাদশ শাসকশক্তি ও এদেশের পুঁজিপতিগোষ্ঠী এই সংকটের বোঝ 
মুখ্যত কৃষক সমাজের ও শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে আত্মরক্ষা করার 
কোৌশলক্রম নিয়ে চলেছে | 


শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি fan বিভক্ত অনৈন্যের 
বিষতিক্ততায় সংগ্রামী শক্তি দুর্বল ও আত্মহনন প্রক্রিয়ায় প্রায় অর্ধনিপ্ষিয় হয়ে 
পড়েছে । কারামুক্ত মধ্যবিত্ত সমাজের সংগ্রামী gee জাতীয় নেতৃত্বের 
বার্থ তার রূপটি বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন । এই সংগে বুদ্ধিজীবী 
সমাজের একাংশও মুক্তি সংগ্রামের মাঝে fan সমম্থয়িত সমাজতান্ত্রিক 
ভাবাঁদর্শের পথে পদক্ষেপ করলেন । ততদিনে কমিউনিন্ট মতাদর্শের অনুগামী 
অংশও গণ আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্ন 
ভাৰে .কৃষকগণ জমিদারী ও মহাজ্রনী শোষন-বঞ্চলার বিরুদ্ধে সোচ্চার মগ 
আন্দোলনের পথে চলতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন | 


৯৯৩৪ £ একটি নতুন দিগ্‌ নির্দেশক বছর । কংগ্রেস দল পালিয়ামেপ্টারশ 


ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা a 


কমিটি গঠন করে “ভারত শাসন আইন" অনুসারে নির্বাচনে অংশগহণ করার 
কথ ঘোষণা] করেন । কংগ্রেসের বামপস্থই অংশ কংগ্েদ সমাজতগ্রী দল 
গঠন করলেন । কমিউনিস্ট পার্টি এই সালে ভারতব্যাপা সংগঠিত সভার প্রতি 
হল। সংগে সংগে বৃটিশ শাসক্শক্তি তা cath ঘোষণা করে পার্টির 
প্রকাশ্য কাজকর্ম বন্ধ করার চেষ্টা করল । এই পরিস্থিতিতে পার্টি গণ- 
সংগঠনের মধ্যে কাজ করার নীতি অনুসরণের কার্যক্রম নিয়ে পার্টির গোপন 
awaits রক্ষার প্রয়াস পেল । 

১৯৩৬ সালের ১৫ জানুয়ারি, মীরাঁটে কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দলের অধি- 
বেশন ae, সারা ভারত কৃষক সংগঠন কমিটি গঠিত হয় । ও সালে are 
কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের মধো, কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস 
কর্মীদের এক সম্মেলন হয় । ১১ এপ্রিল তারিখে সম্মেলনে-_সংগঠনের নাম 
‘কৃষক কংগ্রেস’ রাধা হয় । এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ate সহজানম্দ 
সরস্বতী ; সমাজতন্ত্রী দলের জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, BBW 
মেহের আলি প্রতি ; গুজরাটের গান্ধীবাদী নেত! ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, বাংলার 
নাঁহারেন্দব দত্ত মজুমদার, আসরাফউদ্দিন চৌধুরী ও কমরেড afew মুখার্জী 
যোগ দিয়েছিলেন | 

ওঁ বছর ১৬-১৭ আগস্ট কলকাতায় আলবার্ট হলে (বর্তমান কফি 
হাউস ) ২০টি জেলার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষকসভার 
পত্তন হয় । কমরেড বঙ্কিম মুখাঁজী আহ্বায়ক নির্বাচিত হলেন । এর পর 
প্রথম সম্মেলন হয় বাকুড়া জেলার পাত্রশায়রে । কমরেড জগদশশ পালিত এই 
সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন । তিনি ছিলেন কুমিলা অভয় আশ্রমের 
আশ্রমিক ও গান্ধীবাঁদী ভাবাদর্শ অনুগামী । ডাঃ সুরেশ বন্দোপাধ্যায়ের 
নেতৃতে যে বাহিনী বাকুড়া থেকে কীথি পর্যন্ত পদযাত্রা করে পিছাবনীতে লবন 
আইন অমান্য করেছিলেন_ শ্রীপাঁলিত তার অন্যতম সত্যাগ্রহী ছিলেন 
গ্রামীন কৃষক সমাজের মধ্যে বসবাস ও কাঁজকথ করার ফলে গান্ধীবাদ’ 
আন্দোলনের বার্থ ত! তাকে মার্কসীয় ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে । 

ঠিক এই সময় মৌলভা ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত ‘নিখিল বন্ধু, কৃষক প্রজ 
পার্টির প্রচার সক্রিয় হয়ে উঠল ৷ ৯৯২৮ সালের প্রজ্ঞা স্বত্ত আইনের সংশোধনের 
পর al কৃষক ও জোতদাঁর শ্রেণী সাধারণ offs সংকটের সময় আরে 


৮ মুল্যায়ন: শারদণীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


শক্তিশাল' হয়ে উঠল । বিশ্ব জোড়া আধিক সংকটের চাপ, সাশ্রাজ্যবানশ 
বৃটিশ শালকশক্তি, উপনিবেশের উপর চাপিয়ে আত্মরক্ষা করল । কিন্তু 
এদেশের কৃষক ও SATE জনগণ সে চাপ থেকে রক্ষা পেল ন! ৷ দরিদ্র ও 
মাঝারশ কৃষক এই কালে আরে! fara হল ৷ মহাজনণ ও জোতদাঁরণ শোষণ 
সংগঠিত হয়ে, নিঃস্বদের সম্পূর্ণ fae ও ভূমিহীন করল । ৯৮৯৫ সালের পর 
৯৯২৯ পর্যন্ত তৃমিহণন cesmgraa সংখ্যা যে পরিমাপ গত ২৫ বছরে 
বেড়েছিল__-১১২৯-৩১ সময়েব মধ্যে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। আবার 
৩৯ সাল থেকে ৩৭ সালের মধ্যে সে সংখ্যা আরো বাড়ে। অপর দিকে 
৯৯২৮ সালের প্রজান্বত্ব আইন সংশোধনের ফলে ates স্থিতিবান ও দখলশীশ্নত্ব 
বিশিষ্ট রায়তদের দাখিল খারিজ ফি'র fer এবং সম্পত্তি ক্রয় করেও 
জমিদারের নিকট থেকে শ্বত্বের হক্‌ হকিকতের স্বীকৃতি না পাওয়ার অবসান 
হয়েছে । এই সংগে ইচ্ছামত ata বৃদ্ধিও আর হচ্ছে নল) । ফলে বিত্তবান 
কৃষকদের ভুঁ-সম্পত্তি ক্রয়ের হিড়িক বেড়ে গেল ৷ কিন্ত এদের মধ্যে অনেকেরই 
জমি ক্রয় করে তা রক্ষা করাই gata হল ৷ মহাজনণ দেনার চাপে আবার 
এই অংশ সহ সমগ্র কৃষক সমাজের দ্বর্গতি বেড়ে চলল । 

কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের নির্াচলকে সামনে রেখে সমগ্র দাঁখিল- 
খারিজ ফি, বেগার আবোয়াব প্রথার অবসান এবং মহাঞজনশ দেনাঁর 
দায় থেকে কৃষকদের মুক্তির আশ্বাল দিয়ে প্রচার তৎপরতা সংগঠিত 
করল । 

১৯২৭ সালে শ্রমিক কৃষক দলের ঘোষণ! ভূমি বাবস্থা সম্পর্কে মৌলনশতি 
হিসাবে ১৯৩৬ সালের আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে বাস্তবে পুণ- 
ঘোষিত হয়। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিস__“কৃষি বিপ্রবের জন্য ভূমি 
সংস্কার ; জমিদার ও একচেটিয়া জমির মালিকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে 
বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা ও কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া 
হচ্ছে অপরিহার্য প্রথম ধাপ ৷ সাআজ্যবাদী শাসনের অন্যতম us জমিদার 
শ্রেণী । এদের শ্রেণী হিসাবে নিঃশেষ করা এবং চিরকালের জন্য সামন্ত শোষণ 
পদ্ধতিকে নির্মূল করা ; কৃষকদের খল ভার থেকে মুক্ত করা, তার উৎপাদনের 
জন্য জলনিকানী, সেচ, খপ, সার ও কৃষিষন্ত্র প্রভৃতি সরকারী সাহাযো বাবস্থা 
করা, কৃযকসভার মৌলনীতি । সাধারণভাবে কৃষকের আঁথিক অবস্থার 


ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা ৯ 


উন্নতি, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবিকার মান tare শিক্ষা, ata ও সাংস্কৃতিক 
সমস্যাগুলির সমুল্নতিও পৃষকসভার উদ্দেশ্য ॥ 

ক্ুষকসভার ‘এ ঘোহণা সাংগঠনিক fo বিকাশের অভাবে সারা দেশে 
বিশেষ প্রচার-তংপর হতে পারল না ৷ লক্ষাণীয় বিষয় যে বাকুড়া জেলায় মে 
সম্মেলন হয় তাতে দারা বাংলাদেশে ate ১৯ হাজার কৃষকসভার সদস্য ছিল | 
তাছাড়া কুষকের মধ্য সমাজতান্ত্রিক চেতনা ছিল সম্পূর্ণ অহৃপন্থিত । গান্ধী- 
বাদণ আন্দোলনের প্রভাব ও মেট; raga হকের অব-সান্প্রদায়িক, প্রগতিশল 
নিয়মতাপ্তিক আন্দোলন--সমগ্র পূর্ববঙ্গে ব্যাপক কৃষক সমর্থন পায় । 

অসান্প্রদায়িক, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ মুসলিম সমাজের 
বিত্রশালণ ও শিক্ষিত অংশ-_কুষক প্রজা পার্টি সংগঠিত wea) ফলে এ 
কালে মুসলিম লশগ সানপ্রদায়িক প্রচার প্রমত্ততায় সামশ্রিক মুসলিম সমাজকে 
সংগঠিত করতে অসমর্থ হয়? 

সাধারণভাবে কংগ্রেস শতকরা ৯৫ জন হিন্দু বিত্ুশালশ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শক্তি সমাবেশে সংগঠিত ছিল । ফলে সাধারণভাবে কংগ্রেস মুসলিম 
কৃষকদের কখনও সংগঠনের মধ্যে আনতে পারে লি । 

১৯৩৭ £ কৃষকসমাজের শ্রেণীবিগ্যস্ত রূপের দ্বিমুখী কূপকে দৃশ্ঠময় করে তুলল | 
জোতদার, লাটদার, ধনী ও বিভশাল! মাঝারী কৃষক-__কৃষক প্রজা পার্টির 
মধ্যে সংগঠিত হয়ে জমিদার শ্রেণীর অবারিত শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের 
প্রভীবকে সীমাধীন করার কর্মসূচখ গ্রহণ করেন । অবশ্য এই সংগঠনের প্রভাব 
একমাত্র পূর্ব বাংলার মধ্যে থেকে গেল । অপর পক্ষে কৃষকসভ। দারা ভারত- 
জোড়া কৃষকের সংগ্রামণ শক্তির অংশ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠন 
শড়তে চাইলেন । এই পর্যায়ে প্রধানত: গরশীব কৃষক, ভাগচাঁধী, সাঙ্গাচাধণী, 
টংকচাষণ ও মাঝারী চাষীর কিছু অংশ এবং ধনী চাষীর সামাল্স অংশ 
কৃষকসভার সাংগঠনিক প্রভাবে এলেন । 

বিভ্তের যে দ্বল্থময় কূপ পুঁজিবাদী সমাজে Bes হয়, তারই প্রতিচ্ছবি 
সামস্ততাস্ত্রিক সমাজেও ছিল । কিন্তু যথার্থভাবে বললে” বলতে হয়, সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীগত বিরোধ ছিল সে বিরোধের একটা রূপ ছিল, 
তাঁদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা । এই রূপটি জমিদার বনাম 
জোতদার ও বিত্তবান কৃষকের বিরোধিতায় এই gen বিশেহভাঁবে প্রকাশমান 
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হয়ে ওঠে । জমিদার শ্রেণী নিজেদের শ্রেয় গণ্যে জোতদার বা ধনস কৃষকদের 
হানমগ্য গণ্য করতেন । তাই জমিদারদের শ্রেফতাবোধের যে রূপটি canta 
আবোয়াব, যথ্চ্ছে খাজনা বৃদ্ধি ও দাখিল খারিজ ফি দাখিলের মধ্যে 
ছিল, তাঁর অবসান__এই ভূমি feast অংশ চাইতেন ৷ কিন্তু জমিদারী 
প্রথার অবসান এস্দের ভাব-ভাবলা ও চিন্তার মধ্যে ছিল না । 

৯৯৩৭ সালের শেষদিক থেকে ov সালের মার্চের মধ্যে বিনাবিচারে আটক 
মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদশদের মুখ্য অংশ বন্দীশালা ও কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে 
বাইরে এলেন ৷ কারাগারে বন্দশশালায় গান্ধীবাদণ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দো- 
লনের ব্যর্থতার কারণগুলি অধিকাংশ বন্দী বিচার বিশ্লেষণ করে, মত 
পরিবর্তন ধরেন । এই পরিবর্তনের ধারার বেশ একট। অংশ মার্কসীয় দর্শনের 
ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন । তাদের অনেকেই স্ব স্ব জেলার কৃষক আন্দোলনের 
সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন | 

ভয় ভক্তি সমাশ্রিত সংস্কারবদ্ধ কৃষকসমাজের মধ্যে এ'র। মুক্তিবুদ্ধি 
প্রতায়িত সংগ্রামী চেতনাবোধের ধারনাকে পৌছে দিলেন । বাস্তবে শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শেণীই পুঁজিবানণ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে--তার বিরোধী 
ভাবাদর্কে সংগঠিত করেছেন । এই সংগঠনের কার্য ত্রমে এরা নিজেদের 
শণী?)ত-_শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একা স্ব হওয়ার প্রয়াস নিলেও, বাস্তবে মধ্যবিত্তের 
faa, va, শ্রেমতাবোধ থেকে খুব কমসংখ্যকই বিষমুক্ত হতে পেরেছেন । তাই 
এই শ্রেণীর ধারা মার্কসীয় দর্শনের ভাবধারা নিয়ে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে 
সংগঠিত করতে আত্মনিয়োগ করলেন, তাদের অনেকে ধীরে ধারে নিক্ষিয় হয়ে 
গেলেন ব] বাস্তব গণ আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন । আদর্শগতভাবে 
মজুরশ্রেণীর জীবনের সরিকানা নেওয়ার মনঃস্তব বাস্তব পরিস্থিতির মোকা- 
বিলায় অসমর্থ হল । যাঁরা রইলেন তাঁদের অনেকে সহর মুখীনতা ও সংগঠনের 
অফিস পরিচালনার কাজের মধ্যে থাকলেন । সহরের বস্তির মধ্যে ও গ্রামে 
ক্ষেতমজ্ুর sata কৃষক ভাগচাষীনের ঘরে থেকে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে 
পারলেন না ৷ 

বিংশ শতাব্দীর সৃচনা থেকে বিগত সাত দশক এদেশে সুখ্যতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
নেতৃত্ব ও প্রাধান্য, বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রয়েছে । 
তাই মার্কসীয় মুক্তি বিজ্ঞানের সত্যের মধ্যে আবেগের খাদ মিশিয়ে, 
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চলাই এদের শ্রেনী অবস্থানের বাস্তব রূপটি লক্ষানণয়ভাঁবে প্রতিভাত ল্যরছে | 
সন্ত্রাসবাদশ আন্দোলনের ভিত্তি মুখ্যতঃ আবেগপ্রবনতার উপর গড়ে উঠেছিল । 
চতুর্থ দশকের মাঝামাবি-_কারাগারে বন্দীশালায় সেই আবেগপ্রবনতাঁর ব্যর্থতা 
স্বীকৃত হয়ে মার্কসীয় মুক্তিবাদকে এরা গ্রহণ করেছিলেন । fre এই মুক্তি 
বাদকে আবেগপ্রবল বুদ্ধির ডেজাল মিশিয়ে, কখনও অতিবাম কখনও 
সংশোধনবাদগ পথ ধরে এরা চলেন | শ্রেণীগত অবস্থানের ধারায় এদের 
বামমূখাঁতা ও বুর্জোয়াত্রেণীর বিরোধিতার মধ্যে একটা তাংপর্যময় রূপ 
আছে । কিন্তু এই শ্রেণী যেহেতু সমাজত্রেয় অংশ থেকে US সেহেতু 
সমাজহেয়দের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েও দেহে মনে ও সাহচর্যে একটা 
নিরন্তর vy রয়েছে । চার দশক ধরে সে দ্বন্দের অবদান হয় নি । কৃষক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ রূপটি স্পষ্টতঃ দৃশ্যময় হয়েছে ॥ 

সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বিবর্তন হলেও আদিম সভ্যতার 
বর্বরতা, দাসয়াগের আত্ম নিবেদনের হণনমন্যতা, ও সামন্তয্বগের সংস্কার থেকে 
গ্রামীন সমাজ মুক্ত নয় । অতীত যুগের অনেক কিছু ক্ষয়ে যাওয়া রূপের 
কিছু কিছু আজও রয়ে-সয়ে বেচে আছে | : 

তাই সন্তাসবাদশ আন্দোলনের গতিধারায় pete আত্মত্যাগ, বুঃখবরণ। 
এমন কি মৃত্যুপণকারণী fasta গ্রামীন সমাজের মধো মিশতে গিয়ে 
অবচেতন ভাবে adel স্বীকার করে ফিরে এলেন ৷ শ্রেণী সংগ্রামের হে 
fe গাযীন সমাজে রয়েছে, তাঁদের সংগঠিত ও সংহত করার দহ দায়িত্ব 
পালন করার oe সাধনে তারা অক্ষম হলেন । এসব নিয়ে আমরা আলোচন' 
করি নি, করতেও চাই নি । আলগা মাটির হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানই__ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সত্যিকার স্বধর্ম । 

ams মধ্যবিত্ত প্রভাবিত রাজনীতির মধ্যে স্ববিরোধিতা, আবেগপ্রবন 
হঠকারিতা ও অতি যুক্তিবাদ অন্ুগামিতার নামে সংগা'ম-বিস্বখীন সংস্কার 
পন্থী ভাবধারা প্রকাশ পায় ও বূপময় হয় । নৈরাজ্যবাদ, টটস্কীবাদ তাই 
মরেও মরে না ৷ বার্নস্টাইন ও কাউটস্কির মতাদর্শও নিঃশেষিত হয় না 
ধৈর্যের অভাবটাকে তব্গতভাবে প্রত্যয়সিদ্ধ মুক্তি হিসেবে উপস্থিত করা? 
frome অজ্ঞতা, এই সমাজের জ্ঞানবুদ্ধির মধ্যে একটা ভিত্তি 
বরাবর কমবেশি আছে । অপরপক্ষে কৃষকসমাজের মধ্যে অতাশতা শ্রয়! 
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ধ্যান-ধারণা জনিত সংস্কার ও নিরক্ষরতা বা হুল শিক্ষা_-মুক্তি বুদ্ধিকে শাণিত 
করার পক্ষে অপ্রতুল ৷ এরা বুর্জ্জোয়া পণ্য উৎপাদক শ্রেণীর নিয়তম অবস্থানে 
থানার জন্য, এদের সমাঁজতাস্ত্রিক ভাবাদর্শে সংগঠিত হওয়ার পক্ষে মনঃ- 
স্তাতিক ও মানসিক সংগঠনের মধো বাধ। রয়েছে । 

যে সব জেলায় গ্রামীন কৃষিজীবশ সমাজের মধ্য থেকে বা এ পরিবেশ থেকে 
বিপ্লবকাদীরা এসেছেন, সে সব জেলায় কৃষক অন্দোজন-__ক্রম সংগঠিত ও 
শকিশালী হয়েছে । আর যে সব জেলায় সহর জগধনের পরিবেশ থেকে বা 
সমাজশ্রেয় তুষ্বা্থডে।শী অংশ থেকে বিশ্ববীরা এসেছিলেন, সে সব জেলায় 
সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত ai গড়ে তোলা সহজসাধা হয় নি। বিশেষ 
করে পূর্ব বাংলায় মুসলিম কৃষকসমাজের সঙ্গে এই বিল্লবশর1 আদৌ একাত্ম 
হতে পারেন নি । 

যাই হোক দূর্বলতা নিয়েই কৃষকসভার বাপ্তি__ধখরে ধরে রূপ পেল । 
এই রূপরেখার মধোই বড়া কমলাপুরে যে দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন 
হল তার সদস্য সংখা ৩৫ হাজার হল ৷ মালদহে তৃতীয় সম্মেলনে 
৯৯৩৯ সালে ৫০ হাজার সদস্য ছিল । 

এই" কালের মধ্যে অথাৎ ১৯৩৭ সালের মার্চ থেকে ৩৯ সালের মার্চ 
এই দ্বই বছরের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভাঁয় কৃষক প্রজা পার্ট কৃষক- 
ard—egtay আইন সংশোধন ও ক্কষিখাতক আইন পাঁশ করলেন । 
এই আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভৃত জমিদারশ্রেণীর ভূ-ত্বত্বের উপর 
যে অবাধ অধিকার সৃষ্টি করেছিল তাঁকে অনেকখানি সীমাবদ্ধ করে । 
৯৯৩৮ সালের এপ্রিলে আইনটি পাশ হলেও গভর্নরের অনুমোদন পেতে 
তাই অনেক দেরণ হল ! কূৃষকপভা এই সময দাবি করে যে অবিলঙ্গে 
আইনের অনুমোদন দেওয়া হউক ৷ নতুবা ফজলুল হক মগ্্রিসভা পদত্যাগ 
করুক । আগস্ট মাসে আইনটি গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত হয় ৷ 

এই আইনে--(৯) কায়েমী স্বপ্-বিশিষ্ট রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি কখনও 
করা যাবে লা অর্থাৎ এই AZ রায়ত মোকররী গণ্য হল (a) দখল স্বত্ব- 
বিশিষ্ট স্থিতিবান রায়ত (৩) দখল! স্বত্বহণন রাখত (৪) দখল স্ববসম্পন্-_ 
car atm (৫) দখল স্বত্তহীন-_কোফ“ প্রজা । এই প্রজা জমিদারের 
ইচ্ছ'অনিচ্ছ।র উপর sata থেকে গেল । দখল স্বত্বহীন রায়ত ও কোর্ফ 


ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধার? ৯৩ 


রায়ত__দান বিক্রয় করার ও উত্তরাধিকার wa সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার- 
eta থেকে গেল । an‘teral আঁধ। ভাগ দেবে । তারা প্রত্র। নয় ৷ 
চুক্জিবদ্ধ চাষী মাত্র । বাকা খাজনার দায়ে অস্থাবর বা অশ্ব স্থাবর সম্পত্তি 
ক্রোক করা যাবেনা । 

কৃষক খাতক আইন: এই কালে পাশ হল । তাতে খাই-খালাসণ 
জমি মহাজনগপ ৯৫ বছরের বেশি দখল রাঞতে পারবেন ন! ৷ খণ পরিশোধ-__ 
ওঁ কালের মধ্যে গণ্য হবে । দেনার দায়ে কাউকে দেওয়ানশ ফটকে দেওয়া 
যাবে ন৷ ৷ হালের বঙ্গদ, কৃষি agers ও দ্বধেল। গাই ক্রোক atta করা 
নিষিদ্ধ হল । যাবতীয় দেনা ae সাজিসী বোর্ডের এক্তিয়ার ভুক্ত হয়ে এই 
বোের নির্দেশ মতে ঝ্রণের ফয়সাল হবে বলা হল ৷ 

৯৯৩৮ সালের নভেম্বরে কৃষক প্রজা পার্টির হক মন্ত্রীসভা ভূমি- 
বাবস্থা সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। বিলেত থেকে 
চেয়ারম্যান করে আনা হল স্যার ফ্রান্সিস ম্লাউডকে । ১৯৪০ সালের 
মার্চে এই কমিশন দ্র-খণ্ডে ভাদের রিপোর্ট পেশ করেন । এই রিপোর্ট থেকে 
জানা যায় জমিদারী মহাল সংখা এই প্রদেশে ১,০২,৮২৫টি ছিল । এর 
মধ্যে চিরস্বায়ী বন্দোবস্তের অধীন ছিল ৯৪,২৩০ ও অস্থাঁয়ণ বন্দোবস্ত মূলক 
ছিল ৪০৫৮টি মহাল ৷ সরকারশী খাসমহাল হিসেবে গণা ছিল 9৫৩৭টি । 
সরকারণ রাজস্ব খাতে এই সব মহাঁল থেকে আদায় হত, Oy vw gor 
টাকা । আর জমির খাজনা হিসেবে চাষীদের নিকট আদায় করা হত 
৯৭,৩৯,০৫,৫৩২ টাকা । এই সঙ্গে ৯৮৭২ সালের সেস আইন অনুযায়ণী 
৯,৫৪১২৯,৯৪২ টাক! | 

এই কমিশনের কাজ চল! কালে প্রাদেশিক কৃষকসভ সারা প্রদেশে 
“জমিদারশ প্রথার অবসান ও কৃষকের হাতে জমি চাই” এই দাবশতে ব্যাপক 
প্রচার অভিযান সুরু করেন ৷ 

৯৯৩৯ £ উত্তরবঙ্গের রংপুর জলপাইগুড়ি দিনাজপুর মালদহ জেলার 
হাটের তোলা রহিত করার জদ্য আন্দোলন শুরু হয় । ক্রমশঃ: ময়মনসিং 
যশোহর ও ২৪ পরগনা জেলীতেও এর প্রভাব সংগঠিত হয়ে ওঠে। 
মেলার ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনও উত্তরবঙ্গে সুরু হয় ৷ 


28) Jota. শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


ভাগচাষ আন্দোলনের সুচনা 

এই সময় হবে বাংলায় ages জমির মালিক ৫২,১৯,৪০০ ; রায়ত ও 
অধীনস্থ রায়ত ৮৮:৭৭,৭৫০ ; বর্গাদার ৩৭,৭৮,০০০ ও ক্ষেতমন্তুর ৬৩,৩৭,২০০ 
ছিল । (৯১৪৯ সালের আনমস্মারণ দ্রঃ) এই কালে নগদ খাজনা 

বাদে ফসলী খাজনা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে ধার্য ছিল । Atay, 
টংক্‌, গুলো, প্রভৃতি । ভাঁগচাষ প্রথায় কৃত, প্রথাসহ বিভিন্ন জেল।য় 
মালিক ১০ ঃ চাষী ৬, মালিক ৯: চাষী ৭, এই হিসাবে 
ফসলের ভাগ ছিল কিছু কিছু এলেকায় আধা ভাগও প্রচলিত 
ছিল। বীরভূম জেলায় ছিল কিষাণ প্রথা । এই প্রথায় মালিক 
দু ভাগ ও চাষী একভাগ পেত; এছাড়া জোতদারের খামারে ফসল 
তোলা, বহুমুখী আবোঁয়াব যথা খামার ছিলানশ, মাঠে বিড়া ( অশাঁটী) 
গণতি, খামার পাহারার জয় বরকন্দাজশ, cateata তোহরণ, গোলা পুজা, 
ছেলেমেয়ের বিয়ের, পুঞ্জাপার্বলের মানং এমনকি হাতি, ঘোড়া পোষার 
খোরাকশ ইত্যাদিও বর্গাদারের নিকট আদায় হত! কার্ধতঃ বর্গাদার 9 ভাগ 
ও মালিক ১২ থেকে ১৩ ভাগ ফসলের অংশ পেত ৷ 

এই আন্দোলন উত্তরবঙ্গে আধিয়ার ও দক্ষিণবঙ্গে ভাঁগচাষ আন্দোলন 
নামে গড়ে ওঠে । আন্দোলনের তীব্রতা quis: জলপাইগুড়ি জেলায় ও 
মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে দেখা যায় । জলপাইগুড়িতে মহকুমা শাসকের 
দরবারে ১০ হাজার কৃষক লাল পতাকা নিয়ে লাঠি কাধে সমাবিষ্ট হয়ে 
দাবশপঞ্র পেশ করেন । চাষী মালিক ও সরকারশ প্রতিনিধি নিয়ে একটি 
কমিটি গঠিত হয় । এবং পঞ্চায়েত খামারে ধান তোলার নশতি স্বীকৃতি 
ata 

মেদিনীপুরের মহিষাদলে জেলা শাসকের দরবারে আবোয়াব আদায় 
রহিত ও আধা ভাগ স্বীকৃতি পায় । 


ক্যানাল কর বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন 

এই সময় বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের ক্যানাল থেকে চাষীদের 
আবাদকালীন জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই জলকর বাধিক চুক্তিতে 
একরে ৪ টাকা ও তিন বছরের মেয়াদে বাধিক eco টাকা ধার্ম হয়। 


ভারতে ক্‌ঘক আন্দোলনের ধারা ৯৫ 


fre চাষী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে৷ সরকার কৃষকদের 
বাধা করার জন্য ১৯৩৫ সালের “উন্নয়ন কর ধার্য আইন” অনুসারে সর্বোচ্চ 
টযান্স ধার্য করল ৫৭০ টাকা ॥ 

এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন কৃষক সমিতি সংগঠিত করে। এই 
আ।ন্দোলনে__প্রধানতঃ এগিয়ে আসেন ধনী ও যাঁকারণ কৃষক ৷ পুব সম্ভব 
বর্ধমান জেলায় এই আন্দোলনের প্রভাবে এই শ্রেণীর কৃষকের! কৃষকসভার 
পতাকা। তলে সমবেত হয়েছিলেন । এই আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রায় ছিল ন! 
বলে জোতদার থেকে গরশব চাঁষীকে Saas করেছিল, fea অন্যান্য 
জেলায় কৃষক আন্দোলন শ্রেণীলংগ্রামের ভাবাদর্শে সংগঠিত হওয়ায়, ধনণ 
কৃষক এই সংগঠনে বিশেষ উৎসাহ নিয়ে যৌগ লেন নি মাঝারী কৃষকও 
যথেষ্ট রূপে আসেন নি? মুখ্যত: এই দুই অংশ পূর্ব বাংলায় কৃষক প্রজা 
পার্টির মধ্যে লিয়মতাস্ত্িন্ঘ আন্দোলনের পথচারী ছিল ॥। কৃষক আন্দোলনে 
aaa কৃষকই মুখ্য ছিল । সামান্য কিছু atatal রায়ত চাষ যোগ দিয়ে 
ছিলেন । 

মেদিনীপুর জেলায় এ কালে ক্যানাল কর একর প্রতি একটাকা থেকে দ্র 
টাকা করার প্রতিবাদে বালিচকে এক সম্মেলন হয়! এই সম্মেলনে জেলা 
বোর্ডের চেয়ারম্যান ও লন্ষপ্রতিষ্ঠ আইনজীবশ কিশে!রীপতি রায় এম. এল. 
সি-কে সভাপতি ও ফৌজদারী কোর্টের Seria মম্মথনাথ দাস সম্পাদক, দেবেন 
দাশ ও নগেন্দ্রনাথ সেনকে সহঃ সম্পাদক করে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 
একটি কমিটি হয়। কিন্তু আন্দোলনের সৃচনাপর্বে আপোষ রফায় ১:৫০ 
টাকা হারে ক্যানাল কর স্থিরিকৃত হয়ে যায় । 

বর্ধমানে-_ব্যাপক সার্টিফিকেট জারী ও ক্রোক সুরু হয় । প্রায় ৮০।১০ 
জনকে cagta হয়। কিন্তু আন্দোলনের চাপে 9 টাকা নয় আনা টাক 
দেয় স্বীকৃত হয় । 


সাজ। ও Bes প্রথ। বিরোধী আন্দোলন 

সারা ভারতের কৃষক আন্দোলনের এমনকি সবে বাংলার ক্ষেত্রে এই 
আন্দোলন অতি সীমাবদ্ধ এলেকায় acs ওঠে । ময়মনসিং জেলার সুসংগ 
পরণণাঁর টংক বিরোধী আন্দোলন ও ৫মদিনশপুর canta খড়গপুর থানার 
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ধারেন্দা, fem বাজার ও কেশপুর থানার ব্রক্মণতূম পরগণায় সাজা বিরোধ 
আন্দোলনের yom হয়। টংক বিরোধী আন্দোলন দশদিন ধরে চলে । 
ব্যাপকভাবে ধরপাকড় ও অত্যাচার ate স্বাধীনতা যুগে আন্দোলনকে 
অমিত বর্ষশালণ করে ভোলে । সাজা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে মৃথ্যতঃ 
ধনী কৃষক ও মাঝারি কৃষকেরা এগিয়ে আসেন । ধারেন্দা পরগনার 
আন্দোলন সবচেয়ে তীব্রতর রূপ CAD) প্রধানতঃ এই এলাকাগুলি 
অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত ছিল ৷ 99 জন জমিদার ও পত্তনীদাঁর এই পরগণ!র 
paral ছিল ৷ বিঘা প্রতি সাজার পরিমাণ ২ মণ থেকে ৫ মণ ois আদায় 
হত। এই সাজা চাষারা রায়ত প্রজা হিসেবে আইনের বিধানে স্বীকৃত 
fer: বিঘা প্রতি উৎপাদন ৫।৬ area বেশী আঁদো ছিল না। এর থেবোও 
কম ফসল হত ৷ তাই এই ফসলশী খাজনার দায়ে ধনণ মাঝারী কৃষকের। 
প্রায় ফতুর হয়ে যাচ্ছিল । গরণীব কৃষক অনেক আগেই তৃমিহণন পর্যায়ে 
চলে গিয়েছিল । 

২০।২৫ একর জমির মালিক ও arma দৈশ্যে হন্যে হয়ে কর্জা ধানের 
খোজে ফিরত । আর সে খপের দায়ে-_আরও নিঃস্বতার পথে চলে 
যাচ্ছিল । 

এই আন্দোলন একটা সর্বাস্মক কৃষক সংহতি গড়ে ৷ Ag বন্ধ শুধু নয় 
নশল্লামকৃত সাজা জমির ভাল ধান আদায় দেওয়াও বন্ধ করে দেয়? 
আন্দোলনের মধ্যে সংকীর্ণতা না থাকলেও গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতার 
অভাবে কিছুটা হঠকারিতা রূপ নেয়। ৫০ জনের উপর গ্রেপ্তার হয়। 
কিন্ত মালিকদের নতি স্বীকার করে আপোষে আসতে হয় । আপোষ মূলে_ 
সমূহ ন'লামকৃত জমি নামমাত্র টাকা দিয়ে কৃষকেরা পুন্বন্দোবন্ত পায় । 
লাজার বিবিধ হারের পরিবর্তে পরগন। ব্যাপী ৪ মনে আড়! ভাংগাঁনশ স্বীকৃত 
zai ঢেকিয়া বাজার পরগনার জমিদার দেবেক্্রলাল খান এম. এল. দি. 
এরূপ সর্তে আপোষে আসেন ৷ এই আন্দোলন আংশিক জয়লাভ করায় 
মেদিনীপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের প্রভাব ও ব্যাপ্তি গড়ে ওঠে ৷ 

জেলার কংগ্রেস নেতারা গান্ধীবাঁদ বিরোধী ও শ্রেণীসংগ্রাম ভিত্তিক গন্য 
এই আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও তৎকালীন কংগ্রেসের বাঁমমাা অংশ 
এই আন্দোলনের সাহায্যে এগিয়ে আসেন । এর ফলে_ রায়ত প্রজা এলাকায় 


ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা নি 


খাজনার চাপ ও অন্যান্য কতকগুলি দাবণ নিয়ে আন্দোলনের সুচনা হয়। 
কোলাঘাট থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে গঠরা এলেকার ৩৬ খানা মৌজা ও 
পাশকুড়া খানার কলাগেছিয় দৃর্গান্থুর প্রভৃতি মৌজায় খাজনা] বদ্ধ আন্দোলন 
সুরু হয়। ১৯৪০ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত এই এলাকার কৃষকের! সর্বহারা হয়েও 
নতি স্বশকার করেন নি । 

অতি ya এলাকার এই আন্দোলনকার' কৃষকগণ সাআজাবাদের ও 
সামস্ততান্্ের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে লড়েছেন । শ্রেণীসংগ্রামের বিচারে এর একটা 
মূলা আছে । আজও এর মৃঙ্যায়ন প্রয়াস হয় নি। কিন্ত তা বলে এর 
ye কমে যায়নি । 

এই সময় কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় । ১১৪০ সালের জুন মাসে 
ঘশোহর জেলার পীজিয়া সম্মেলনে ৩৪ হাজার কৃষকের শতাধিক প্রতিনিধি 
যোগ দিয়ে--সাআজ্যবাদ ও সামশ্ততগ্তবিরোধশ সংগ্রমকে শাণিত বার 
আহ্বান জানান ৷ সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভুপেন্্রনাথ দত্ত সহ সৈয়দ নদের 
আলি ও আবু হোসেন সরকার যোগ নেন । শেখোন্তঃ দুজন eee প্রজা পার্টির 
মধো থাকলেও কৃষক সমিতির সঙ্গে সংহতি শুধু নয়, asta হয়ে কৃষক স্বার্থে 
শ্রেণীলংগ্রামের সহায়তা করেছিলেন | 


কিন্ত এই সময়ে কৃষক প্রজ। পার্টি মুসলিম লণগের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গড়ে 
afr করায়__ম্বসলিম কৃষকর্দের মধ্যে সান্প্রদীয়িকতাঁর প্রভাব ক্রমাগত 
বাড়ে । এখানে ও মগের রাজনৈতিক অবস্থা যদিও আমার আলোচ্য নয় 
তবুও একটা কথা বলা জরুরী । ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজ্ঞা পার্টি 
একক সংখ্ঁগরিঠ ছিল না । হয় কংগ্রেস নয় মুসলিম লীগের সঙ্গে qe হয়ে 
মগ্ত্রিসভা গঠন করতে হয় ॥ মেঃ ফজলুল হক কংচসের সঙ্গে এক্য করে 
মগ্রিসভা গড়তে চেয়েছিলেন । কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে 
মন্ত্রিসভ! করেছিলেন! পাঞ্জাব ও বাংলায় ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও কৃষক প্রজা 
পার্টি উভয় দলই কংগ্রেসের সহযোগিতা! না coca মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলিত 
মন্ত্রিসভা করেন | 

এই কালের রাজনৈতিক জটিলতা ইতিহাসের পাতায় এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় 
রচনা করেছে । আগুঞ্াঁতিক ক্ষেত্রে স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পতন-_-ও 
ফ্যাসিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখল । ফ্রান্সে ধনিকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদের নিকট 
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আতম্মসমর্পন৮_পহুল।র ফ্রন্ট সরকারের পতন,__মিউনিক চুক্তি fara 
কায়েম! স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শজ্তিশুলিকে উল্লসিত করে । 

এ দেশেও ১১৩৬-৩১ পর্যন্ত যে বামপন্থী চেতনা ও সংহতি গড়ে উঠেছিল 
তার বিপর্যয় সুরু হল, নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র aga বিতাঁড়নে ৷ 
বামপন্থশ চেতনাবোধ ও সংহতি কামলা__শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিহিল ভারত টেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে একাবদ্ধ 
করল । 

এর পরের ইতিহাস রক্ত-অশ্রুসিক্ত পথপরিক্রমার ; দ্বভিক্ষ' মন্ত গ্তর, 
হাহাকার ও maga বেদলাবহ ইতিহাস । সে আলোচনার স্থান 
এখানে নেই । কিন্তু ভুমিব্যবস্থা ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস ও তার 
সংগ্রাম__অবশ্থান__এই ya একটি নতুন পর্যায় গড়ে তোলে | 

এই গড়ে ওঠার কাঁলে--১৯৯২৮ cers ৪৮ সাল কৃষকের সংগ্রামী চেতনার 
জ্রমবিকাশের প্রকাশ কাল। এবং সংহতি ও বিরোধের তাংপর্যময় ane 
এই কালে ইতিহাসের পাদপাঠে ক্রম দশ্থাময় হয়ে ওঠে । 

প্রথমতঃ জমিদার প্রথার ry সম্ভাবনা বা তার ক্ষমতার সীগাবদ্ধতা 
আইনগত দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে ওঠে ৷ 

দ্বিতীয়ত: জোতদার ও ধন কৃষক গ্রামশন সমাজে শক্তিশালী শ্রেণী 
হিসেবে প্রতিভিত হয় ৷ 

তৃতীয়তঃ wate কৃষক ভাগচাষী ও ফসলণ খানার চাঁষীদের অধো 
সংগ্রাম yeast গড়ে ওঠে ৷ এই কালটি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণা 
আজও হয় নি । 

ফ্নুল হক মন্ত্রিসভা নিয়োজিত ভৃশিরাজস্থ কমিশন যা ফ্লাউড্‌ কমিশন 
নামে খ্যাত তাদের বিচার্ বিষয় ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারণ প্রথা 
সম্পর্কে করণীয় কর্তবা সম্পর্কে সুপারিশ করা ) এই স্পারিশে রাই কর্তৃক 
অমির মালিকানা গ্রহণই ভূমিব্যবস্থার সন্তোষজনক সমাধান বলে ভারা 
ঘোষপা করেন ৷ (৯) খাজনা ডোগীশ্রেণীর অবসান (২) মধ্য স্বাধীন জমি 
রায়তদের মধ্যে বন্টন (৩) বর্গাপারদের রায়ত প্রজ। গণ্য করা ও উ অংশের + 
বেশী ota মালিকের পাওয়া উচিত নয় ॥ (৪) অকূৃষকের হাতে যাতে জমি 
আর না যায়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে এই সুপারিশে বলা হয় ৷ 


ভারতে কৃষক আন্দোপনের ধারা ৯১ 


ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলা হয় জনিপাঁরদের নউ আয়ের ১০ গুণের বেশী নয়, 
ওয়াকফ দেবোত্তর BS প্রভৃতির ক্ষেত্রে ২৫ গুণ wis ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
সুপারিশও এই রিপোর্টে fers এই সঙ্গে খাজনা প্রথার পরিবর্তে কৃষি 
ating চাপু হওয়া প্রয়োজন বলে Stn অভিমত দেন ॥ 

এই কমিটির স্ুপারিশবে উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসৃত__এবং 
ধনতন্রবাদের বিকাশ সাধনের পথে পদক্ষেপ হিসেবে অনেকে দেখেছেন । 

১৭১৩ থেকে ১১৪০ সাল-__কিছু কম দেড় শতাব্দী জুড়ে কৃষকের স্বাধীন 
জমি যে খাজনা Bary ভোগীরা wen করেছিল, তার বিরুদ্ধে এই কমিশন যে 
পদক্ষেপ করলেন তা ৯৯২৮ থেকে ৩৯ পর্যন্ত ৯২ বছর ব্যাপী শ্রেণীসংগ্রামের 
stata চেতনার ফল ৷ এই কমিশনের সুপারিশ ভৃমিব্যবস্থায় নতুন 
পর্যায়ের পথ রচনা করল একথা বলা যায়। যাই হোক ৯৯৪০ সালের পর-__ 
বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ের যে ইতিহাস তা__এ আলোচনার GAYS নয় । 

কিন্তু এই কালে সমাজের শ্রেণী কাঠামো ও আঁধিক বিকাশনে পার্থক্য 
বিশেষ লক্ষাণীয় বিষয় । বহু স্তর সমস্থিত সমাজে শোঁধনের বূপবৈচিত্র্য ও 
শ্রেণীবিরোধগুলির Stra আরে! সংগঠিত রূপ নেয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত 
চরিত্র ও তার অবস্থানের পরিবর্তনও এই কালেই IS হয় । 


ভারতে জাতীয় anita বিপ্লব₹-_ 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


aera দাশগুপ্ত 


১৯৫৪ সালে ভারতে পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্পর্কে লোকসভায় একটা গুরুত্ব 
পূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল ৷ প্রস্তাবে বল! হয়েছিল-__(৯) অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গড়ে তোলা ; (২) লক্ষ্য 
পূরণের wo সাধারণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিশেষভাবে শিলপবিকাশের 
গতি তরাস্বিত করা ৷ 


সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ে তোলার অর্থ পুর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
নয় । আসল সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ হবে, শোষণের অবসান ঘটবে 
এবং জনসাধারণ হবে উৎপাদনী শক্তির মালিক । সমাজতাস্ত্রিক ধাঁচের সমাজ 
othe সমাজতন্ত্র না হলেও ধনতগ্রের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলি হবে 
মোটামুটি নিয়স্ত্রনশক্তি ॥ ধনতীত্ত্িক উৎপাদন সম্পর্ক সমাজব্যবস্থায় প্রাধাণ্য 
ats করবে না । অন্ততঃ সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঁঠানোর বিকাশ 
বাজিশিত মুনাফার দ্বারা পরিচালিত হবে না । সম্পদ, আয় এবং অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেণ্রীভৃত হবে না ৷ 


mowers দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
Bas খনতান্িক দেশ 

পরিকল্পনার লক্ষ্য ঘোষিত হবার পর ৯৯ বছর অতিবাহিত হযেছে । এই 
aid ১৯ বছরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পরিবর্তে গড়ে উঠেছে 
ধনতন্ত্ৰ Stal ১৯ বছর পূর্বে ক্ষমতাসীন ছিলেন মোটামুটি তারাই অদ্যাবধি 
ক্ষমতাসীন আছেন ৷ মুলত: একই শ্রেণী পঞ্চবামিকণ পরিকল্পন1গুলির প্রবক্তা 4 
এবং সেই একই শ্রেণী পরিকল্পনা রূপায়ণের কর্ধকর্তীও বটে । বান্ক্ষমতারও 
উত্থান-পতন হয় নি। অপর কোন শ্রেণী ক্ষমতা দলও করে নি । স্বাধীনতা 


ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্রব__কয়েকটি বৈশিষ্ট্য a3 


অর্জনের পর থেকে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসান রয়েছে । এখন তাদের দল 
লোকসভায় এককভাবে সংখ্যাগরিট্ট | শাসন ক্ষমতাও তাদের হাতে । 
অতএব সমাক্সতাগ্রিক ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে কোন যে বাধা সৃষ্টি হয়েছে 
তাও লয় । কিন্তু বুর্জোয়। শ্রেণীর শ্রেণীনীতি সমাজতাপ্তিক ধ’াচের ATTA গড়ে 
তোলা নয়, সমাজতগ্সে উত্তরনের পূর্বসর্ত তৈরণী করাও নয় ! অর্থনৈতিক বিকাশে 
ধনতাগ্রিক পথ অনুসরণ করাই তাদের ক্রেণীস্বার্থ । ক্ষমতাসীন হয়ে বুর্জোয়া 
শ্রেণী এই পথ অনুসরণ করেছে বলে eee বা পুঁজিবাদের বিকাশই হয়েছে । 
প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় এটাই হয়েছে_ভা সরকারী ক্ষেত্রে হোক, আর 
arama ক্ষেত্রে হোক । উভয়ের ভূমিকার arn প্রভেদ থাকলেও উভয়ই 
ধনতগ্র । একটা afens মালিকানায় esa, অপরটি রাহায় মালিকানায় 
ধনতপ্র ধনতগ্র বলে উভয়ই সমান্তরালগাঁবে বিকাশল।ভ করেছে ৷ রাত্রীয় 
সেকটর হওয়ুঞ্সতেও ব্যক্তিগত মালিকানায় ধনতন্ত্রের বিকাশ স্তব্ধ হয় নি বা 
ma হয় নি, এমন কি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ সতেও | 

প্রধানমন্ত্র শ্রীমতী গান্ধী এবং তার সরকারের নেতৃত্বে ভারতে ধনতন্ত্রের 
বিকাশ watfas হয়েছে এবং হচ্ছে । মৌলিক শিল্পে যেমন রাগ্ৰায় মালিকানায় 
ধনতগ্র ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করছে, তেমনই কয়েকটি মৌলিক শিল্প সহ অপরাপর 
শিল্পে ব্যক্তি-মালিকানায় বা বে-সরকারীভাবে «isa বিকাশলাভ করেছে, 
যেমন টেকস্টীইল, রেয়ন, উল, পাটশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, এযাপুমিনিয়ম, চিনি, 
তেল, তামাক, রবাঁর, মোটর গাড়ী, জাহাজ তৈরী, ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি । ছোট 
ও মাঝারী শিল্পের বিকাশও লক্ষণীয় । ভাষাভিত্তিক রাজা গঠন গণতন্ত্রসম্মত 
হলেও মাঝারী বুর্জেয়াদের বা বিভিন্ন ভাষাভাষী মাঝারি বুর্জোয়াদের 
বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে ৷ যে সমস্ত রাজ্যে এখনও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অনুপ্রবেশ ঘটে নি ব! শিল্পে অনুন্নত রয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্যে শিল্প বিকাশের 
সরকারণ পরিকল্পনা এবং একচেটিয়া পু'জিপতিরা যাতে সেখানে পুজি নিয়োগ 
করে তার জন্য সরকার কর্তৃক উৎসাহ ও সুযোগ-সুবিধা দানের অর্থই হচ্ছে 
ধনতগ্থের বিকাশকে সাহায্য করা ৷ অসম বিকাশ cama ধনতপ্রের বৈশিষ্ট 
তেমনই পশ্চাংপদ অঞ্চলে পুজি বিনিয়োগও ধলতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । পুনরুংপাদন 
পদ্ধতিই এই বৈশিষ্ট্যের জন্মদাতা ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ধনতপ্র বিকাশের এই 
বিধি ও বৈশিষ্ট্যকে কাজে প্রয়োগ করে ধনতন্ত্রের বিস্তৃতিকে সাহায্য করছেন। 


২২ স্ল্যায়ন, শারদ'য় সংখ্যা, ১৩৮০ 


ভারত সরকার যেভাবে ভূমি-সংস্কার করেছেন তাতে কৃষকের সর্বাঙ্ষীন ate 
পূরণ হয় নি বা রক্ষিত হয় নি বরং কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে, কুলাকশ্রেণী 
ব! ধনণ কৃষকের আবিভীব হয়েছে । এমন কি রাজন্বর্গের কেউ কেউ পুজি- 
পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে । অর্থাৎ ভারতে ধণতস্ত্রের বিকাশ দ্রত এবং 
ব্যাপক আকার ধারন করছে । asa বিকাশের দিক থেকে ভারতের স্থান 
অনুষ্লত নয়, অথবা ভারত সবচেয়ে উন্নত পু'জিবাদ দেশের সমপর্যায়ভুক্তও নয় ৷ 
ভারতের অবস্থান উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে । অর্থাৎ ভারত মাঝারি ধরনের 
উন্নত ধনতাস্ত্রিক দেশ ॥ তৃতীয় বিশ্বে ভারত সবচেয়ে উন্নত প্রজিবাদণ দেশ । 
অর্থনৈতিক সম্পদের দিক থেকে ভারত বিশ্বের দশটি প্রভাবশালণ দেশের মধ্যে 
অন্যতম । (আই. কুলেভ__“সহযোগিতাঁর ফল") তৃতীয় বিশ্বে একাধিক দেশ 
অ-ধনতান্ত্িক পথেই অগ্রসর হচ্ছে, আর ভারত চলেছে ধনতাস্ত্রিক পথে ৷ 
সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের মতে রাশিয়ায় ৯৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারিক্জলপ্রবের সম 
ধনতন্তের বিকাশ যে পর্যায়ে ছিল, আজ ভারতে wea বিকাশের স্তর তাঁর 
সমতুল্য বা সেই Bars অতিক্রম করে চলেছে । তংকাল'ন রাশিয়াতে শ্রমিক 
শ্রেণীর সংখ্যাগত শক্তি অপেক্ষা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান সংখ্যাগত শক্তি 
কম নয় । বরং সেই সংখ্যাগত শক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে | 


কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণে ভারতে কেবল ধনতত্ত্রের বিকাশ দ্রত হয় নি, 
ক্ষুদে বুর্জোয়ারা কেবল মাকারি হুর্জোয়া শোচীতে পরিণত হয় নি, সমগ্র 
অর্থনীতিতে একচেটিয়া পৃজিপতি গোষ্ঠী একটা বিশিষ্ট gia অধিকার করেছে । 
এটা হল ভারত Faia কর্তৃক ধনতাস্ত্রিক পথ অনুসরণের পরিণাম ৷ ৯৯৬৬ 
সালের ডিসেম্বর মাংস ৭৫টি একটেটিয়া a feats গোষ্ঠীর সম্পদ ছিল ৩৪৯৮ 
কোটি টাকা । ১৯৬৭-৬৮ সালে তাদের cate সম্পদ বেড়ে দাড়াল মোট 
৪০৩২ কোটি টাকায় । ১৯৬৩-৬৪ সালে এই একচেটিয়া পৃ'জিপতিরা মোট 
বে-সরকারশ শিল্পের শতকরা ৪৬৯ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত । আর ১৯৬৭-৬৮ সালে 
তা বেড়ে দাড়াল ৫৩৮ শতাংশে । নিয়লিখ্তি অন্ধ থেকে ২০টি একচেটিয়া 
প্রজিপতি গোষ্ঠীর সম্পদ পরিমাপ করা চলে ২-_ (কোটি টাকায়) 


— 
৯৯৬৩-৬৪ ৯৯৬৬ (৯৯ ডিসেম্বর ) ১৯৬৭-৬৮ 
২০টি একচেটিয়া! গোঁষ্ঠী_ ১৭৭৯ ২৩১০ ২৭৫২ 


ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব__কয়েফটি বৈশিষ্ট্য x2. 


বৃদ্ধির হার হল ৫৪'৬ শতাংশ । সরকারণী রিপোর্ট অনুলারে ১০টি একচেটিয়! 
পুঁজিপতি গোষ্ঠী ৩ বছরে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে ৩০ শতাংশ | 

as ফেব্রুয়ারি এবং ৯৪ মার্চ ৯৯৭২ সালের ‘ইক্চনমিক টাইমস্‌” 
পত্রিকার সমীক্ষায় দেখ যায় যে ১৯৭০-৭১৯ সালে ৯০৯টি অতিকায় 
কোম্পানণর সম্পদ ৪২৪৭ কোটি টাক) থেকে বেড়ে ৯৯৭১-৭২ সালে দীড়ায় 
৪৫৯৭ কোটি টাকায় । ১৯৭০-৭৯ সালে সম্পদ বৃদ্ধির হার ছিল ৬৪ শতাংশ 
এবং ৯৯৭৯-৭২ সালে সেই হার বেড়ে দাড়াল ৮৯ শতাংশে ৷ 

একচেটিয়া) পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে টাটা এবং বিড়লার সম্পদরৃদ্ধি 
BPS । ১৯৫৯ সালে টাটার সম্পদের পরিমান ছিল মাত্র ৯৫ কোট 
টাক! ৷ ২৯৭২ সালে সেই সম্পদ বেড়ে দাড়াল ৮৫০ কোটি টাকায় । 
বিড়লারও অনুরূপ অবস্থা । ৯৯৫১ সালে বিড়লার সম্পদ ছিল মাত্র ৫৯ 
কোটি টাকা ।ঞআর ১৯৭২ সালে তা! বেড়ে দাঁড়িয়েছে woo কোটি টাকায় । 
এই ২০ বছরে ধনতন্ত্রের বিকাশ যেমন ব্যাপক, তেমনই একচেটিয়া গ্ুঁজিপতিদের 
দুই শিরোমণির সম্পদহূদ্ধিও অভূতপূর্ব ৷ 

কোন কোন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, যথা বিড়লার অতিকায় কৃষি mite 
আছে! একচেটিয়া পুঁজিপতি পশ্চিমী দেশসহ আফ্রো-এশিয়ার ৪২টি দেশে 
পুঁজি রপ্তানী করেছে | 

এরা aia শ্রেণী ও গোষ্ঠী ated রায় সংস্থাকে ব্যবহার করে থাকে । 
এমন কি এর! রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বীমা কোন্পানী থেকে প্রভূত পরিমানে 
খণের সুবিধা ভোগ করছে । জীবনবীমা কোম্পানী থেকে বে-সরকারণ শিল্প 
যত ws পেয়েছে তার ৬৪ শতাংশ wa পেয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা । এ 
ছাড়৷ সরকারী ও বে-সরকারশ ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি সাহায্য এবং বিনিয়োগ 
তো আছেই । 

২০৯টি অতিকায় শিল্পের পণ্য বিক্রির পরিমাঁনও কম নয়। ৯৯৭০-৭১ 
সালে এদের পণ্য বিক্রির পরিমাণ হল ৪৪৪৩ কোটি টাকা] । এর আগের 
বছরে বিক্রির পরিমান ছিল ৩৯৮১ কোটি টাকা । adits এক বছরে বিক্রি 
বেড়েছে ১৯৬ শতাংশ ॥ 


ভারতে ধনতন্তরের দ্রুত বিকাশের ফলে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সংখ্যা 
আর ৭৫টি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত নেই । সংখ্য! যেমন বেড়েছে, তেমন বেড়েছে 


as সৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


তাদের সম্পদ ও পণ্য fama: সম্পদ বৃদ্ধি ও পণ্য বিক্রয়ের হারও ক্রমে 
বেড়ে চলেছে । ১১৬৩-৬৪ সালে ৭৫টি একচেটিয়া পুঁজিপতি গ্যোষ্ঠী 
বে-সরকাঁরণ শিল্পের মোট পুঁজির ৪৬৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত ৷ ৯১৬৭-৬৮ 
সালে তা বেড়ে ৫৩'৮ শতাংশে দীড়িয়েছে। এই সবটা মিলে দেখা যায় 
মৃলধন বাজারে এবং পণ্য বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৭৪টি থেকে ৯০১টি 
একচেটিয়া ও বৃহৎ শিল্পপতি গোষ্ঠীর 1 অথাৎ সরকারণ সাহাযা সত্বেও ছোট 
ও মাঝ্ারণী শিল্পপতিরা একচেটিয়া ও হৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর ace প্রতি- 
যোশিতাঁয় পেছনে হঠছে এবং অতিকায় হুহৎ মালিকদের কাছে বাজার 
হারাচ্ছে । এ সবই ঘটছে ভারতে ধনতন্ত্র সম্প্রসারণের পরিধির মধ্যে । 


ভারতে weg সম্প্রসারণের ফলে সংকটও সম্প্রসারিত হচ্ছে । দণকাল 
যাবৎ ধনতাপ্রিক পথ অনুসরণ করার পরিণাম আজ প্রচণ্ড বেগে জনজণবনকে 
আঘাত করেছে । মোট বে-সরকারণ পুঁজির মধ্যে একচেটিয়া পুঁজির প্রাবল্য 
এবং আধিপত্য এবং বাজারের উপর আধিপত্য প্রতিফলিত হচ্ছে পণামুলা 
স্থদ্ধির মধ্যে ।  পণাহ্থলা হুদ্ধি একচেটিয়া পুঁজিরই «ti বারবার am 
সরকারের উপর ছাপ সৃষ্টি করে পণামুল) বাড়িয়ে নিয়েছে । এখন সরকারের 
অনুমোদনকে অগ্রাহ করে নিজেদের ধুনীমত একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বড় বড় 
মুংসুন্দী গোষ্ঠী পণ্যের দর অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়েছে । দেশের রাজনৈতিক 
শাসন কংগ্রেস সরকারের হাতে কিন্তু অথনৈতিক শাসন বে-সরকারণভাবে 
একচেচিয়। পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে ৷ ফলে এই হুলাহৃদ্ধির কাছে মাথ। নত 
করে সরকারকে পক্বাধিকী পরিকল্পনায় sitet করতে হচ্ছে ৷ বাই্রীয় 
সংস্থার সর্বাঙ্গীন বিকাশ না হওয়ার ফলে তার ভবিশ্যং কলেবরকেও মৃল্যহৃদ্ধির 
কাছে নত হতে হচ্ছে। কেবল তা নয়, মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও 
মেহনতণ মানুষের আসল মজুর কমছে ৷ বু্জোয়াত্রেণী ও শ্রমিকশ্রেমীর 
মধ্য শ্রেণীসংঘাতও তীব্র হচ্ছে । মূলাবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে সাধারণ 
মানুষ এবং একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারন 
ক্ররেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজো বন্ধ হচ্ছে তারই অভিব্যক্তি ॥ 
sass অবিচ্ছেন্য অঙ্গ হিসেবে বেকার সমস্যাও ক্রমে বেড়ে চলেছে | 
১৯৫১ সালে শ্রমজীবী মানুষের পরিমাপ ছিল ২-৫ শতাংশ । আর ১৯৭৯ 
সালে তা বেড়ে হ্রীড়িয়েছে ৬৭ শতাংশে । এক একটা পরিকল্পনার পর 


ভারতের জাতশয় গণতাপ্িক বিপ্লব__ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ae 


বেকারের সংখ্যা কমে নি বরং বেড়ে চলেছে ৷ এর সঙ্গে মুক্ত হয়েছে শিক্ষিত 
বেকারের সংখা। «4 ছাড়াও রয়েছে অর্দ-বেকার ও ছয়বেকার সংখ্যা 
(under employment and-disguised unemployment). যা অপরিমেয়, 
এবং সরকারী বেকারী হিসেবের চেয়ে অনেক গুপ cam! বলা বাৎল্য 
ইওরোপের কয়েক দেশের cats লোকসংখ্যার থেকে ভারতে বেকারের সংখ্যা 
বেশী । এটা হল ধনতন্ত্রের অবশ্থাস্তাবণ ফল এবং সংকটের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক । 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে athe সংস্থ। বা দেকটরের গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা থাকলেও, প্রায় সমস্ত ভারী ও মুলশিল্ে রায় সংস্থা গড়ে উঠলেও, 
এমনকি মো মূলধন একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মোট মৃলধন অপেক্ষা বেণী 
হলেও তার আিক অবস্থা আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। লাঁভ-লোকসানের 
দিক থেকে রায় সংস্থ। বা সেকটরের অবস্থা পুনরুংপাননের পক্ষে মোটেই 
অনুকূল নয় । বরাটায় সংস্থার মুনাফা দিয়ে 2 সংস্থার সংস্রসারণ এখনও সম্ভব 
হচ্ছে না । atin সংস্থার সাঅ।জাবাদ-বিরোধশী ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী 
ভূমিক। থাঁক। সত্বেও একচেটিয়া! পুঁজির শক্তি হুন্ধি হচ্ছে এবং রাষ্রণিয় সংস্থা ও 
একচেটিয়। পুঁজি সমাপ্তরালভাবে বিকাশ লাভ করছে । বরং একচেটিয়া পুঁজিপতি 
গোষ্ঠী ate সংস্থাকে বহুলাংশে ব্যবহার করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্রমলও 
করছে | রাষ্রায় সংস্থায় লাভের পরিমাণ যদি সমন্তাধজনক হত তাহলে লভ্যাংশ 
নতুন পঞ্চবাখিবশ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কর! সম্ভব হত | তা না হওয়াতে মুত্র) 
wife, পরোক্ষ ট্যাক্স, পরিবহণের ভাড়া হুদ্ধি এবং সর্বোপরি মাকিন “সাহায্য 
এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে পরিকল্পনায় বিনিয়োগের টাকার 
জন্য । এর ফলে খণ পরিশোধ ক্রমশংই একটা Stat বোকা হয়ে দেখ! দিয়েছে | 
এটা। কেবল ভারতের ক্ষেত্রে নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বাজেটের ক্রমবর্ধমান 
হৃহত্তর অংশ যায় এতেই । Bray আমাদের জাতীয় উংপাদন বৃদ্ধির হারের 
সঙ্গে দেন৷ বৃদ্ধির হারের কোন সামঞ্জস্য নেই । দেনা বৃদ্ধির হাঁরটাই বেশী) 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের সঙ্গে মুদ্রাম্মীতির ( টাকার পরিমাণ ) সম্পর্কও 
সামঞ্জস্যবিহীন | atin পৃ'জিবাদের সংকট যখন ঘনশ হৃত হয়, পুনরুৎপাঁদন পদ্ধতি 
যখন ব্যাহত হয় বা লড্যাঁংশের টাকা দিয়ে wi সংস্থার সম্প্রসারণ অসম্ভব 
হয়, তখনই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের আবিভাবের আশঙ্কা দেখা। দেয় । 
এই সংকট একটা সাময়িক অর্থনৈতিক সংকট নয়. এটা ধন্তস্ত্রেরইে সংকট । 


২৬ মুল্যায়ন. শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


আমাদের দেশে ধনতপ্রের সংকট একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । এই সংকট 
চলেছে বিশ্বব্যাপী ধনতাপ্তিক ব্যবস্থায় । যেসব বিরোধের ফলে ধনতন্ত্রের পতন 
হয় সেইসব বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে । উপরন্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্ন ক্রিগত 
বিদ্যায় বিপ্রব (Scientific and Technological Revolution) «vga 
সঙ্কটকে তগব্রতর করেছে ৷ বিশ্বের কোন দেশেই, এমনকি ভারত সহ তৃতীয় 
বিশ্মেও sata আর প্রগতিশীল ব্যবস্থা নয় ৷ বিশ্বব্যাপী ধনতগ্রের পতনের 
মুগে ভারতেও যে ধনতশ্র সংকটমৃক্ত নয় তা বলা বাহুল্য মাত্র ! MwA 
cata ভবিস্যাং নেই । ধনতস্ত্রের স্থবিরত প্রাপ্তির পূর্বলক্ষণ । ( এস. রসিদভ-_ 
তাসখন্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বাধিকণী উপলক্ষ্যে সম্মেলনে 
রিপোর্ট ) যেসব সছ্স্বাধীন দেশ ধনতাপ্রিক পথ অনুসরণ করছে সেইসব দেশে 
সংকট ক্রমেই বেড়ে চলেছে । ভারতের এই সংকট হল ধনতস্ত্রের সংকট, 
বিশ্বব্যাপী ধনতাগ্রিক সংকটেরই অংশ ৷ যেহেতু পশ্চিমী ধনতাগ্রিক দেশ- 
সমূহের তুলনায় Stas দুর্বল, সেই হেতু তারা ভারতের উপর তাদের দেশের 
সংকট চাপিয়ে দিতে চায় অসম বাণিজ্যের মীধামে এবং সাআ।জ্যবাঁদণ খপ- 
দানের মাধ্যমে । অসম বাণিজ্য এবং বর্তমান সাঅ।জ্যব!দশী খপব্যবন্থা হল 
সাআজ্যবাদের শোষণ হাতিয়ার । এর নাম age সাআজাবাদ বা নয়া- 
উপনিবেশবাদ | 

যেহেতু ভারত সরকার ধনতপ্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশকে valfas করার নীতি 
অবলম্বন করেছেন সেই হেহু ভারা একচেটিয়া ay fara কিছুটা সংযত করার 
চেষ্টা করেও সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করছেন এবং তাঁদের চাপের কাছে 
মাথা নত করছেন, ক্ষুদে ও মাঝারী পু'জিপতিদের সাহাযা করছেন, কৃষিতে 
eres বিকাশে তংপরত। দেখাচ্ছেন, fax ধনতাগ্রিক বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক 
বলায় রেখে পরিকল্পন। বূপ।য়ণের Bo সাঅ।জ)বাঁপী খণ গ্রহণ করে চলেছেন ৷ 
আবার সাশ্্।জ্যবাঁদশ চাপকে মে।কবিল। করার জন্য সোভিয়েত সাহায্য ata 
সংস্থা সম্প্রসারণের বাবস্থা করছেন । ধনতাগ্রিক বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় 
রেখেও ভারা তৃতীয় বিহ্ববাজাঁরের অন্তভূক্ত হয়েছেন । সেই তৃতীয় বাজার 
হল সগ্চস্থাধীন দেশসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত এবং সমজতাগ্রিক দেশগুলির 
অথনৈতিক সম্পর্ক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্ক । ভারত সরকারের 
এই দ্বৈত নীতির মধ্যে রয়েছে ধনতত্ত্রের বিকাশের পরিধির মধ্য একচেটিয়া 


ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব__কয়েকটি বৈশিষ্ট্য aa 


প্বাজিকে সংযত ও সাহায্য করা” একচেটিয়া a faa মোকাবিলায় মাঝারি 
বুর্জোয়াদের সাহায্য দান এবং ধনতাগ্রিক বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা 
এবং তৃতীয় বাজারের অন্তর্ুক্ত হওয়া ৷ এই বিরাট পরিধির মধ্যে একচেটিয়া 
পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে সাম্রাজ্যবাদশ পুঁজির শোষণ অব্যাহত 
রয়েছে এবং উভয়ের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়েছে ॥ বে-সরকারণ ক্ষেত্রে একচেটিয়া 
পুঁজি প্রধান হওয়ায় এরা একদিকে মাকারি বুর্জোয়াদের কোণঠাসা করে 
চলেছে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সেকটরকে আ্বাক্তমণ করছে । নিত্যপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রী উৎপাদনে রায় সংস্থা না থাকার অবাধ সুযোগ গ্রহণ করে মূল্যবৃদ্ধি 
করে একদিকে জনসাধারণকে, আর অশ্যদিকে সরকারকে অচল করে দিচ্ছে | 
আর সরকারও ক্রমেই তাঁদের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলেছে | 


সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচারে বলা যায় ভারত পথের মোড়ে এসে 
দাড়িয়েছে । ধনতাস্ত্রিক পন্থা অনুসরণের এটাই হল পরিণাম ৷ 


ভারতে wists গণতান্ত্রিক -বিস্পবের বৈশিষ্ট্য 


, বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্নবের 
অসমাপ্ত কর্তব্যগুলি সমাধ। করার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের অথাৎ ধনতন্ত্র- 
বিরোধী উপাদানগুলি জীতশয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে অনুপ্রবেশ করেছে৷ 
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের স্তরের মধ্যে 
সান্সিধা স্থাপিত হয়েছে । 98 বিপ্রবের স্তর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 
এটা যেন একটা বিপ্রবী সংমিশ্রণ । কিন্ত এই দুই বিপ্রবের wa একক ara 
পরিণত হয় নি ৷ বুট্রক্ষমতা, Afar ও মৈত্রী এবং নেতৃত্বের দিকে দ্বই 
বিপ্লবের মধ্যে সীমারেখাও বিদ্যমান ৷ নতুন মগের বৈশিষ্ট) হল এই ge 
বিপ্লবের স্তরের মধ্যে সাল্সিধয |. এটা নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া গণতাস্ত্রিক fara 
থেকে অগ্রগতি, কারণ বুজোয়া গণতাপ্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হল ধনতত্ত্রের প্রতিটা ৷ 
আমাদের দেশে বিপ্লবের স্তর নিছক জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। বর্তমান 
বিপ্লবের স্তর হল সমাজতন্ত্রম্বখীন জাতীয় গণতাত্রিক faves সাআজ্যবাদ, 
সামস্তত্তপ্র এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা এই বিপ্লবের লক্ষা এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রকে সংকুচিত করাও ॥। আমাদের দেশে ধনতস্ত্রকে পাশ 
ফাটিয়ে বা এড়িয়ে অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন অবাস্তব । ধন- 


ay মৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


ties এড়িয়ে অ-ধনতাস্তিক পথে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন আফ্রিকার কোন কোন 
দেশে বাস্তবসন্মত। কিন্ত যেহেতু ভারতে eras বিকাশ হয়েছে এবং সেই 
বিকাশ মধ্যবর্ত স্তরে tate হয়েছে, সেই হেতু ধনভান্ত্রিক পথকে পালটে 
(reversal) অ-ধনতা্ত্রিক পথে অগ্রসর হতে হবে ! ধনতন্ত্র যেখানে বিকাশ লাভ 
করেনি সেখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্তসর হওয়া অনেক AH! ভারতের WS 
দেশে যেগানে ধনতন্বের পরিমিত বিকাশ হয়েছে সেখানে অ-ধনতান্ত্িক পথ হল 
তীব্র এবং ব্যাপক শ্রেণীসংগ্রামের ae এই তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের পথকে 
এন্ডিয়ে অ-ধনতান্ত্িক পথে অগ্রসর হওয়া! অসম্ভব ৷ 

লেনিন বলেছেন, সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাট্রায় স্বাধীনতার আন্দোলন 
যখন ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয় তখন সেই সংগ্রাম অত্যান্ত তীব্র 
হয় এবং বা।পক আকার ধারণ করে । এখানে লেনিন ছুই বিপ্লবের স্তরের মধ্যে 
সাল্লিধ্যের কথাই বলেছেন | এই সাল্সিধ্য সৃষ্টি হয়েছে অক্টোবর বিপ্রবের সাফলো 
এবং fag সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তবে - একই কারণে অ-ধনতান্ত্রিক পথেরও 
বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সম।জতীস্ত্রিক ব্যবস্থার 
অবর্তমানে অ-ধনতাস্ত্রিক পথ ছিল অকল্পনীয় ॥ অ-ধনতান্ত্রিক পথেরও একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ছুই বিপ্রবের স্তরের সংমিশ্রন-_অর্থাৎ গনতান্ত্রিক, দাত্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধশ সংগ্রাম এবং সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রামের সংমিশ্রন । মনে 
রাখা দরকার অ-্ধনতাগ্স্িক পথ কোন তৃতীয় পথ নয় বা সার্খজনগন পথ লয় 
কিন্ত সমাজতন্তে উত্তরণের একটা পথ 1 ভারতে এ পথের সংগ্রাম ক্রমশই 
তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করছে । বিশেষ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যখন 
ক্রমশই জনজপবনের চাহিদ! ও দাবীর ace সামঞ্জস্যবিহণীন হয়ে উঠছে 
তখন শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমে কঠোর হয়ে উঠছে । এই সংগ্রামে সমবেত হচ্ছে 
সেই সব শ্রেণী, যারা অ-ধনতাপ্রিক পথ প্রতিষ্ঠায় হুল শক্তি । এই সংগ্রাম 
ক্রমেই জনজীবনের চাহিদ! পূরণের as সর্বভারতীয় রূপধারণ করছে 
এবং সংগ্রামে সমবেত হচ্ছে সমাজের মূল শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও 
মধ্যবিত্ত ৷ 


আতীক্স বুজেণক়াশ্রেণীর ভুমিকা 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ace সামাজিক মুক্তির প্রশ্নটা যখন ক্রমেই 


ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্রব_ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


৯৯ 
esta হয়ে উঠছে তখন সামাজিক মুক্তির বিভিন্ন দাবীকে কেন্দ্র করে শ্রেণী" 
সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করছে এবং জাতীয় বুর্গেয়াশ্রেণীর নেতৃত্বও গভীর 
সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে । 

অতএব প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে প্রশ্ন হল: এ ধরনের নতুন 
পরিস্থিতিতে একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়ারা কি তাদের বৈপ্লবিক 
ofaa বজায় রাখতে সক্ষম হবে? তারা কি জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে এগিয়ে 
নিতে পারবে ? 

জাতীয় বুর্জেয়ার চরিত্র ও ভূমিকা এখনও আমালের দেশে বামপন্থী ও 
ক্রমিউনিস্ট আন্দোলনে বিতর্কমূলক প্রশ্ন । ye: এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন পার্টির মধ্যে প্রায়ই কৌশলগত মতবিরোধ ও বিতর্ক দেখা দিচ্ছে । এ 
প্রস্রের সঠিক বিশ্লেষণ হয় নি বলে, হয় বামপন্থী ন! হয় দক্ষিণপন্থগ 


বিচ্যুতি বারবারই গণআন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করছে এবং ভবিগ্যতেও 
করতে বাধ্য । 


একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জেয়ারা বর্তমান বিপ্লবের স্তরে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ শক্তি । আমাদের দেশে এখনও সাআজাবাদ বিপ্লবের অগ্যতম প্রধান 
শত্রু । তাই জাতীয় বুর্জোয়াদের সাআজ্যবাঁদ-বিরোঁধী ভ্মিক। এখনও 
নিঃশেষিত হয় fa এরা এখনও সাভ্রাজাবাঁদ-বিরোধশ শক্তি । বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকার এ সতাই প্রমাণ করেছে । দ্থিতীয়তঃ এই বুজোয়ার! 
সামভতত্র-বিরোঁধী শক্তিও বটে । কারণ সামন্ততপ্র জাতীয় বুর্দোয়াদের 
অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ । পণ্যবাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করার জগ্য জাতীয় বুজেশীয়া যেমন সাঅ।জ্যবাঁদী একচেটিয়া পুঁজির বিরোধিতা 
করে এবং সাঁজাজ্যবাদশ সবজির আঞমণ থেকে নিজেদের শিল্প সংরক্ষণের 
জন্য সদাসতর্ক ates, তেমনই সামন্ততন্ত্রকে সংকুচিত করে বাজার সম্প্রসারণকে 
সমর্থন করে । সমর্থন করে কৃষিতে ধনতস্ত্রের বিকাশকে ॥ gels, steht 
মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাঁতায় বুজ্োয়াদের মধ্যেও পরিবর্তন 
ঘটছে এবং স্তরভেদ দেখা দিচ্ছে । গণতন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা 
এবং সামন্ত্রতত্রের বিলোপ জীতীয় বৃর্জোস়্াদের মধ্যে যার! অপেক্ষাকৃত দুর্বল, 
eq এমনকি মাঝারি তাদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলেই তারা সাত্রাজা- 
বাদ-বিরোধণী, সামভ্ততন্তর-বিরোধী এবং গণতাস্ত্রিক বিপ্রবে অত্যন্ত আগ্রহণ । 


৩০ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


এটা হল জাতীয় বুক্োয়ার চরিত্রের একটা দিক মাত্র । জাতীয় বুর্তোয়া- 
শ্রেণী ছৈতচরিত্রসম্পন্ন । তাদের চরিত্রের প্রতিক্রিয়াশীল দিকও রয়েছে ॥ 
জাতীয় gfe বিপ্রবের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ করেছে যে স্বাধীনতা অর্জন ও সংহত 
করার ক্ষেত্রে তারা প্রায়শই অসঙ্গতিপুর্ণ নতি অনুসরণ ফরে । দোত্বল্য- 
মানতাই তাদের শ্রেণীচরিত্র । সাআজাবাদ ও সামন্ততগ্র বিরোধী গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে সমর্থন করেও তারা সাম্তাজাবাঁদ ও সামন্ততস্ত্ের সঙ্গে আপোস 
করে এবং বিপ্রবন আন্দোলনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রম গ্রহণ করে । 
কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ॥ 

একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং জাতীয় নুর্জোয়ারা অতিরিক্ত মুনাফা 
অঞ্জনের ক্ষেত্রে সমস্বার্থসম্পন্ন ॥ বাজার, মূলধন, লাইসেন্স ইত্যাদি 
ব্যাপারে একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে যেমন জাতীয় বুর্জোয়ার বিরোধ আছে, 
তেমনই শ্রমিকশোষণ এবং অতিরিক্ত মুনাফ। অর্চনের oma একচেটিয়া 
পুঁজির সঙ্গে আন্মশয়তাও আছে ৷ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মত এরা 
শোধকত্রেণীদুভ | উতিহাগতভাবে জাতীয় বৃর্জোয়ার। সামস্ততস্ত্রের সঙ্গে 
সম্পকিত । কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কারের প্রতি এরা বিরূপ মনোভাব 
পোষণ করে 1 এ কারণে কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার না হয়ে কৃষিতে 
ধনতস্ত্ের বিকাশ হচ্ছে । এরা চায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংযত করতে ॥ 
শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের আন্দোলন যখন তাদের শ্রেণীদ্কার্থের পরিপন্থী 
হয়ে ওঠে তখন দমননশতি প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে না । একবার 
ক্ষমতাসশন হলে তাঁরা wea বিকাশের পথ অনুসরণ করে, যা সামগ্ততঙ্গের 
বিলোপ না হলে পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয় । এর জন্ত এদের প্রবতিত 
ভূমিসংস্কারের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে বুর্জোয়া ও সামন্ততগ্রের fame) 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়া মধ্যপন্থণ, এবং সঙ্গতিহশীল 
মগতি হল এদের শ্রেণীগত বিশিষ্ট যদিও রাজনৈতিক ক্ষেতে এরা ates 
বর্গের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে | 

অতএব এই দ্বৈতচরিত্র নিয়ে জাতীয় বুরঞ্জোয়ারা জাতীয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবে নেতৃত্বের আসনে থাকতে পারে না । উপরন্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব যখন সমাজ্তন্্ম্খীন অর্থাৎ আঁতীম্ম গণতান্ত্রিক fara যখন 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপাদান সন্নিবিষ্ট হচ্ছে তখন কঁতিহাসিক ভাবে 


ভারতে জাতীয় গণতাপ্ত্রিক বিপ্লব__ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ৩৯ 


এদের নেতৃত্বের ভূমিকা অবসান হয়েছে ॥ কিন্তু বর্তমান বিপ্লবের স্তরে 
জাতীয় বৃজৌয়াশ্রেণী একট! শক্তি বলে মূলশক্তি নয় ৷ মুলশন্তি হল 
শ্রমিকঙ্রেণী ও কৃষকসমণজ এবং তাদের এঁক্য । জাতপয় বুর্জোয়াদের 
সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির কর্ষকোশল হল sme সংগ্রাম । ভারা যখন 
সাআ্ীজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তখন কমিউনিস্টর। বিনাঁসর্তে তানের 
সমর্থন করবে কিন্ত সাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে যখন আপোস করবে তখন তাদের 
বিরুদ্ধে বলিষ্টভাবে সংগ্রাম করতে হবে । অনুরূপ ভাবে একচেটিয়া পুঁজি 
ও সামস্ততন্ত্র সম্পর্কে এই বুর্জোয়াদের কার্যক্রম ও মনোভাবের উপর 
কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের কৌশল নির্ভর করে ॥ যাঁরা জাতীয় হুর্জোয়া- 
শ্রেণীর সাআ্রাজবাদ-বিরোধিতা দেখে তাদের বিপ্রবী গণতন্ত্র মনে করে 
কেবলমাত্র একোর কথাই বলেন তারা নিছক সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । আবার Stal কেবল সাত্রাঞ্রযবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততস্ত্ের 
সঙ্গে আপোসকে জাতীয় বুর্জোফ়ার একমাত্র চরিত্র মনে করে কেবল সংও1মের 
পথে চলেন তারা বামপন্থী সুবিধাবাদের শিকার হন | জাতীয় বুর্জোয়াদের 
বিক্ষদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তি হল শমিক-বুষকের একা । আবার তাঁদের 
সঙ্গে উক্যের ভিডিও শ্রমিক-কৃষকের এক্য । এর অর্থ হচ্ছে এই 
বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও একের ভিত্তিতে শ্রমিক ও কুষ্কের tral 
গড়ে ওঠে | এই Say গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন কমিউনিস্ট পার্টি 
স্বাধীন ও aes ভূমিকা পালন রে । কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন ও স্তন 
ভূমিকার অর্থ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে রাঁজনৈতিকভাঁবে সচেতন করা" সংগঠিত 
wai এবং বিপ্লবে অগ্রনী ভূমিকা পালন করার ভিত্তিতে কুষকসমাঁজের 
সঙ্গে একাবদ্ধ হওয়া । একমাত্র এই ভিতিতে জাতীয় কুর্জোয়ারা জাতশিয় 
গণতান্ত্রিক wee সামিল হতে পারে । আর শ্রমিক-কৃষকের Ga গড়ে 
তুলতে না পারলে জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাঁদ-বিরোধী হয়েও শ্রমিক- 
কৃষককে আঘাত করে, ভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে এবং তাদের উপর 
সংকণর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব ope রাখতে সচেষ্ট হয়। 
হল তার শ্রেণীনীতি | 


একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে একন্টেয়া পুঁজিপতি নয় এমন- 
সব জাতীয় বুর্জ্জোয়াই atets গশতাগ্রিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবে । বিপ্লবের 


এটা 


ox ah, শারদীয় সংখা, ১৩৮০ 


Re স্তরের ats ক্রমবর্ধমান সাল্লিধ্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে এবং বিপ্লব সমাজতন্ত্র 
quia হওয়ার ফলে জাতীয় বৃর্জোয়াদের মধ্যে স্তরভেদ হচ্ছে । তাদের মধ্যে 
eae acetate faaca অংশীদার হবে তার কোন নিশ্চয়তা সেই । যারা ক্ষুদে 
বুজোয়। এবং মাঝারি বুর্পোয়া তারাই বিপ্রবে অংশীদার হতে পারে । মনে 
রাখা দরকার শ্রেণীসংগ্রাম যতই cla হচ্ছে ততই এই জাতীয় বুর্জোয়াদের 
একাংশের মধ্যে বিশ্বে অংশগ্রহণের আগ্রহ বা মনোভাব ক্ষণণ হর” 
থাকবে 1 অতএব বুচ্জায়াদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে fon ডিল্লভাবে সা 
প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে । ভারতে ধনতন্ত্রের পরিমিত বিকাশ হয়েছে 
বলে জীতীয় বুর্ভোয়াশ্রেণীর মধ্যে স্তর ভেদ দেখা দিয়েছে৷ এ কারণে Gots 
দেশের থেকে আমাদের দেশে অ-ধনতাস্ত্রিক পদ্দের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
fea রকম । সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানশ আর. উলিয়ানভস্কি এবং ভি. cores 
ভারত সম্পর্কে azarga—“In this group of countries the slogan of 
10০7৮ capitalist development ( where it is used ) implies national 
democratic, anti-imperialist, anti-feudnl, anti-monopoly changes 
and direct preparation of conditions in which the democratic 
stage of revolution can grow inio socialist stage.” ( Asian 
Dilemma: A Sovict view and Mycdal’s Concep*. Page 154 ). 
এখনে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে বিল্লবের গণতান্ত্রিক শুর থেকে সমাজ- 
তাস্ত্রিক স্তরে উত্তরণের জগ্ প্রত্যক্ষ প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে, যা বল। হয়নি 
Bate দেশের ক্ষেত্রে যেখানে অ-ধলতাগ্রিক পথ অনুসরণ করা হচ্ছে । এর 
আরও অর্থ হল, জাতীয় বুজোয়াদের বিপ্লব ভুমিকা ক্রমেই উদ্ধলতর না হয়ে 
দল হাতে চলেছে | 

নিঃসন্দেহে জাতীয় গণতন্ত্রে জাতীয় বুর্জোয়াদের একচেটিয়। শাসনক্ষম ত1- 
থাকবে না | শাসন-ক্ষমতার অধিকার? হবে শ্রমিকশ্রেলণী, কৃষক সমাজ, 
বুদ্ধিজীবী এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশ বিপ্রবে অংশীদার হবে সেই 
অংশ 1 যেহেতু জাতীয়-বুর্জোয়াদের অনেকেই অ-ধনতাস্তরিক পথের বিরোধী 
তাই শাঁসন-ক্ষমতাঁয় জাতীয় বুর্জোয়ারা সংখ্যাগরিষ্ও থাকবে না । জাতীয় 
গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক বাবস্থা হবে মিশ্রিত adatfe fas বে-সরকারণ 
সেকটরের প্রাধান্য হুংঃ হবে ৷ ক্রমবর্ধমান হারে এবং শেষপর্যন্ত aka avn 
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বা দেকটরই সিদ্ধা ওক1রশী ভূমিকা গ্রহণ করবে । উভয় সেক্টরের মতে সংগ্রাম 
চলবে এবং তার অভিমুখ হবে সমাজতাপ্িক অথটনতিক বাবস্থা প্রতিষ্ঠা ৷ 
এ কারণে বলা হয় আমাদের বিপ্লব নিছক জাতীয় গণতাপ্তিক বিপ্রব নয় ৷ 
আমাদের fara হল সমাজতন্্রমুখীীন stele গণতান্রিন্ বিপ্লব ৷ 


MAY গণতান্ত্রিক farics নেতৃত্ব কোন শ্রেণীর ? 


কেউ কেউ মনে করেন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্রবে নেতৃতের ভূমিকা 
পালন করবে জাতীয় বুর্জেোয়াশ্রেণ ও শ্রমিকশ্রেণী যৌথভাবে । এটাই 
নাকি সৃজনশশল মার্কসবাদ-লেলিনবাদ ! এর অর্থ কি, তাৎপর্যই বা কী ? 
এর অর্থ হল জাতীয় বুর্জোয়ার! জাতশয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্তব্য- 
সমূহ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম কারণ তারাও শ্রমিকশ্রেণণর মতই বিপ্লবী শক্তি। 
এর অর্থ হচ্ছে যৌগ নেতৃত্বের প্রবক্তারা জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদ্বল্যমানতা বা 
দ্বৈতচরিত্রকে দেখতে চান ন! । Gaeta করেন সাআজাবাদ, AeA এবং 
একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে তাদের আপোষ-প্রবণতাঁকে । যে শ্রেণী দোদ্বলামান, 
সাজাজ্াবাদের সঙ্গে আপোষ করে এবং নিজের শ্রেশীশ্থার্থে গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামকে আঘাত করে এবং শ্রমিক-স্কষকদের আন্দোলনে 
ভেদ সৃষ্টি করে সেই শ্রেণী কণী করে বিপ্রবের নেতৃত্ব দিতে পারে? হুর্জোয়া 
শ্রেণীর পথ হচ্ছে ধনতা'স্ত্রিক পথ, আর শ্রমিকশ্রেণীর পথ হচ্ছে অ-ধনতান্ত্রিক 
ও সমাজতন্ত্রের পথ । অথচ এই ছুই বিপরণত শ্রেণী তুই বিপরণত পথ অনুসরণ 
করে একই বিপ্রবে যৌথভাবে yy করবে ! অতএব প্রশ্ন হচ্ছে নেতৃত্রটা কণী 
জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং অ-ধনতাস্ত্রিক পথে অগ্রসর হবার জন্ম 
অথবা। বুর্জোয়া! গণতন্তরকে কায়েম রাখার So এবং অমিকশ্রেণীকে তার অন্ু- 
otal করার ao? কোনট! সত্য 2 যদি প্রথমটাই ays হয় তাহলে যে শ্রেণী ও 
শক্তি দ্বিধাহান চিত্তে সাআ্রাজাধাদ, waved এবং একচেটিয়! পুঁজির বিরুদ্ধে 
gata করে, যাদের স্বার্থ হচ্ছে সমাজতণ্রন্থখীন জাতীয় মুক্তি বিপ্রবের কাজ 
সমাধা করা এবং সমাজতগ্রে উত্তরণের so অ-ধনতাস্ত্রিক পথ অনুসরণ করা 
স্বভাবতই তারই বিপ্রবের agentes সমর্থ ৷ 
উপরস্ত জাতীয় বুর্জোয়াত্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীকে সমপর্ধায়ভুক্ত করার অর্থ 
হচ্ছে, যা শ্রমিকশ্রেণী করতো তা বুর্জোয়াশ্রেণীও করতে পারে । যৌথ নেতৃত্বের 


৩৪ সলযায়ন, শারদীয় সংখা, ১৩৮০ 


প্রবক্তারা শ্রমিকশ্রেণীর ইত্তিহাসিক ভূমিকাকে বুর্জীয়াদের পদতলে বিলীন 
করে দিতে চান । আসলে এই পণ্ডিত প্রবক্তারা সমাজতক্রমুখীন জাতীয় গণতন্ত্র 
ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে কোন তফাৎ করেন না । এরা কমিউনিস্ট পার্টির 
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকার অথ বোঝেন_ বুর্পোয়ারা যতখানি অগ্রসর হতে চায় 
কমিউনিস্ট পার্টি যেন তার থেকে বেশি অগ্রসর না হয়॥ শ্রমিক-কৃষকের 
একাই জাতীয় গণতন্ত্রের মূলশক্তি কিন্তু পণ্ডিত প্রবক্তীরা মনে করে জাতীয় 
বুর্জোয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির একাই জাতীয় গণতগ্রের মূলশক্তি ৷ বুজোয়া- 
দের সম্পর্কে তাদের এত মোহ যে, তীরা জাতীয় বুজে“য়াদের প্বৈতচরিত্র 
frye হন এবং বুর্জোয়াদের নির্ভেজাল বিপ্লবী চরিঅসম্পন্ন বলে মনে করেন । 
যেখানে ছুই বিপ্রবের স্তরের সান্ধ্য হচ্ছে এবং বিপ্লবের পুঁজিবাঁদ-বিরোধী লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে, সেখানে জাতণয় কুর্ভোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের কথ? 
বলা মানে বিপ্লব নেতৃত পরিহার করা । বলা বাংলা, বিপ্লবে শ্রেণী-মৈত্রগ 
ও নেতৃত্ব এক ও অবিভাজ্া নয়। জাতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ জাতীয় গণ- 
তাত্ত্রিক ফ্রণ্টে থাকবে, সরকারেও থাকবে কিন্ত কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পদে 
অধিকারী থাকবে না । 

এ ব্যাপারে সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী আর. উলিয়ানভস্কি এবং ts. 
প্যাভলভ বলেছেন_“The important feature of government in a 
national democracy is expressed in the formula widespread 
among Marxist researchers, according to which the bourgeoisie 
must be deprived of the monopoly of political power. This, 
however, does not mean that it is completely barred from power, 
although it undoubtedly does not exercise political leadership.’ 
(Asian Dilemma: A Soviet View and Myrdal’s Concept, 
Page 161 ) 

অতএব এ fara নেতৃত্ব করবে সেই সমস্ত শ্রেণী যারা শোষক শ্রেণীর অন্ত- 
ভুক্ত নয় অর্থাৎ শ্রমিকাশ্রেণী, কৃষকসমাজ এবং বিপ্রবশ গণতন্ত্ররা । এই শক্তিই 
সাআজ্যবাদ, সাম গতন্ এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে দৃঢ়ডাবে সংগ্রাম করতে 
পারে । নেতৃত্ব করার যাবতীয় গুণাবলী তাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে । 
জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই নেতৃতের acne পরিবর্তন সাধিত হতে পারে । 
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সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীস্ত বুর্জোসাশ্রেণী 

বিভিন্ন দেশে জাতীয় গণতন্ত্র এবং অ-ধনতাগ্রিক পরের অগ্রগতি এবং 
সংগ্রাম সফল হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্তাবের 
ফলে ৷ সমাজতা ব্রিক ব্যবস্থার উত্তবের পূর্বে জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-ধনতাস্ত্িক 
পথ ছিল অভাবনীয় । অতএব উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল অবিচেছদ্া। এই 
অবিচ্ছেগ্য সম্পর্কের জগ্তই গুপনিবেশিক বাবস্থার পতন ঘটেছে । এর ফলে যে 
সব সদ্স্বাধীন দেশে ধনতন্তরের বিকাশ হয়নি, সেইসব দেশ ধনতন্তরে পদার্পণ 
না করে জাতগয় গণতন্ত্র এবং অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছে । আর ভারতের 
মত দেশে যেখানে ধনতশ্ত্রের পরিমিত বিকাশ হয়েছে, সেখানেও সাম্রাজ্যবাদ, 
সামগ্ততন্ত, একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে এবং ধনতান্ত্রিক পথকে পাপ্টে দিয়ে ও 
সংকুচিত করে অ-ধনতাগ্রিক পথে অগ্রসর হবার সম্তাঁবন) Bay এই উজ্জ্বল 
সম্ভাবনাও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তবের ফলশ্রুতি ॥ 
এমনকি সমস্ত সগ্যস্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে একই কথা বলা 
চলে। অতএব জাতীয় গণতন্ত্রের সংগ্রাম বিশ্ববিপ্লবশ প্রক্রিয়ারই বিশেষ 
অংশ । 

স্বতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের 
qb সম্পর্ক আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে অপরিহার্য । ভারত- 
সোভিয়েত চুক্তি এবং সোভিয়েত এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে বৈষয়িক 
সাহায্য অভ্যন্তরীন ও বহিবিষয্তক বৈপ্রবিক প্রক্রিয়াকেই সাহায্য করে। 
সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা faa পুঁজিবাদণ বাজারের উপর 
ভারতের নির্ভরশশলতা এবং সাআজ্যবাদী দেশের সঙ্গে ভারতের অসম 
বাণিজ্যের শোষণ সম্পর্ককে আঘাত করে । এই অসম বাণিজ্য হল সাআ্রাজা- 
বাদী শোষণের অন্যতম হাতিয়ার ৷ সমাজতাস্ত্রিক দেশের সঙ্গে ব্যবসা- 
বাণিজ্য বৃদ্ধি সাআজ্যবাঁদশী শোষণের বিরুদ্ধে অঙ্চতম হাতিয়ার । কিন্ত এই 
হাঁতিয়ারকে ক্রমবর্ধমান হারে যতই প্রয়োগ করা হোক লা কেন এবং ভারতের 
সঙ্গে সোভিয়েতের সহযোগিতার যতই সর্বাঙ্গন বিকাশ হোক না কেন, তার 
ফলে আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তন হবে না । 
নিজের দেশের সার্বভৌমর্ত রক্ষার জন্য সোভিয়েতের সঙ্গে মিত্রতা করলেও 
আধিক সাহাঁযোর qs সাঅ(জ্যবাদী শক্তির সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার সরকার 
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আপোষ করে । দেশের শিল্পায়নের জন্য সোভিয়েত থেকে বৈষয়িক সাহায্য 
age করেও নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করা থেকে বিরত থাকে না 
বা পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসাতে fan করে না 
এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফার উপরও হন্তক্ষেপ করে না ৷ 
জাতাঁঘ বুর্কোগ্াশ্রেণীর ভ্রেণীগত বৈশিষ্ট হল দোছল্যমানতা ও দ্বৈতচরিত্র । 
সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলেই তারা বিপ্রবশী গণতন্ত্রীতে রূপান্তরিত 
হয়লা। 

এই বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট) ও ভূমিকা সম্পর্কে বামপন্থণ গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনে মতবিরোধ রয়েছে ৷ তাঁদের প্রগতিশণলতা সম্পর্কে অহেতুক 
মোহ থাকার ফলে সংগ্রামবিমুখত! cera পরিলক্ষিত হচ্ছে: তেমনই শ্রমিক- 
কৃষকের একা অপেক্ষা জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে একাই প্রাধান্লাভ করে । 
জনসাধারণের উপর বৃর্োয়াদের প্রভাব বিনষ্ট লা করে শ্রমিক-কৃষক Gan 
গঠন করা অসম্ভব ৷ সংগ্রামের মাধ্যমে এই বুর্জোয়াদের জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তাদের একাংশ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে সামিল হতে 
পারে । জাতীয় বুর্জোয়ার শর্তে Gas অথবা শ্রমিকশ্রেণীর শর্তে শ্রমিক-কৃষক 
ও গণতাক্িক শক্তির একা ? বর্তমানকালে এই প্রশ্নের সমাধান অতান্ত জরুরণ | 
এ ata সমাধান না করে সঠিক কর্মকৌশল অবলম্বন করা অসম্ভব ৷ 


এই প্রবন্ধ লিখতে যেসব পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ২ 

(1) Pavlov—Asia Africa: Fundamental Changes. 

(2) Kim & Shabashina—Proletarian Internationalism and 
Revolutionsin in the East. 

(3) Ulyanovsky and Pavlov: Asian Dilemma, 


বাংলা নাটক ও নাট্যশালার গ্রেগী-চাঁরত্র 


দিশিজ্রচজ্র বন্দ্যোপ।ধ্যাস্স 


যারই শতবাষিকশ পালন করা হোক, শতবর্ষ উদ্যাপনে তার গৌরবের 
দিকটি বড় করে তুলে ধরাই স্বাভাবিক । কিন্তু সেই গৌরবগাথায় যদি 
কেবল আত্মন্রাঘাই প্রকাশ পায় তবে তাতে আঁম্মপ্রসাদ লাভ হতে পারে; 
বিচারের দ্বার! হূল্যায়নের অডাবে তা ভাবশ প্রজন্ম তে দূরের কথা, বর্তমান 
এজগ্মেরও বিশেষ উপকারে আসে না । তা হয়ে দাড়ায় মন্দিরে গেয়ে 
পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শুনে আসার মতে৷ ॥ 

নানা স্থানেই বাংলা নাট্যশালার শতবাধিকশী উদযাপিত হলে। এবং 
এখনো তা হচ্ছে । ১৯৭৩ সালকে মোটামুটি বাংলা নাট্যশালার শতবাধিকণী 
বলা চলে । কেউ কেউ হেরাসিম লেবেডফের ছিয়েটাবের কথ! “তুলে প্রশ্ন 
করেছেন যে, সেটাই তো প্রথম সাধারণ বাংলা নাট্যশালা যেখানে সর্ব- 
সাধারণের টিকিট কেটে প্রবেশের অধিকার ছিল; তবে কেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের 
জন্মকাল সেটাকে ধরা হবে নাঃ ১৭১৫ সালে তখনকার aS বর্তমানের 
aan Be রুশদেশীয় লেবেডফ বিদেশী নাটকের অনুবাদ হলেও বাংলা 
ভাষাঁরই একটি নাটক দিয়ে যে সাধারণ নাট্যশালা থুলেছিলেন, বাংলা 
নাট্যশালার ইতিহাসে তা বিশেষভাবেই স্মরণীয় । যে কারণেই হোক সেই 
নাট্যশালা বেশিদিন etal হয়নি । তার বেশ কিছুকাল পরে অর্থাৎ ৯৮৩৩ 
সালে বাঙালীদের ঘারা প্রথম নাটাশালা স্থাপিত হয় বর্তমানে যেখানে 
শ্তামবাজার ট্রাম ভিপো। সেখানে । তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবীন ag! 
সেখানে ১৮৩৫ সালে “বিছ্ঠীুন্দর' অভিনীত হয়ে থিয়েটারটিকে খ্যাতি দেয় ॥ 
ওদিকে ৯৮৩৯ সালে প্রসম্নকুমার ঠাকুর ‘হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করে ইংরেজিতে 
নাটকের অভিনয় করাতে থাকেন । ‘জুলিয়াস সীজার'-এর নির্বাচিত দৃশ্য যেমন 
সেখানে অভিনীত হয়, তেমনি সংস্কৃত নাটক 'উত্তররাম চক্দিত'ও ইংরেজিতে 
অনুদিত হয়ে দেই মক্ষেই পাদপ্রদগপের সামনে আসে । তখন বিদ্যায়তন- 
গুলিতে শেক্সপনয়রের নাটক খুব অভিনীত হতে থাকে । 

fas তাতে বাঙালীর মন ভরে ai! চব্বিশ বছর পরে ৯৮৫৭ সালে 
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অর্থাৎ সিপাহণ বিদ্রোহের বছর সাতুবাবুর বাড়িতে নাটাশালা স্থাপিত হয়ে 
সেখানে “শকুন্তলা” নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়৷ প্রায় একই সময়ে 
রামনারায়ণ তর্করক্রের সামাজিক সমস্যামূলক নাটক “কুলশন কুল সর্বস্ব” মঞ্চে 
আসে ৷ ১৯৮৫৮ সালে কাল"প্রসন্ন সিংহের ‘সাবিত্র] সত্যবান' বিচ্যোৎসাহিলী 
ace অভিনশত হয় । সে বছরই রামনীরায়ণের “রক্তাবলণ' নিয়ে বেলগা ছিয়া 
নাট্যশালা জন্মলাভ করে ! মাইকেল তখন লিখে দেন 'শয়িা' । ১৮৯ সালে 
মেট্রোপলিটান থিয়েটারে অভিনশত হয় trea মিত্রের “বিধবা বিবাহ’ । 
৯৬৬৫ সালে পাপুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাটালয়ে রামনার!য়ণের প্রথম প্রহসন ‘যেমন 
wt তেমন ফল' অভিনীত হবার পর তার আরো! দ্বখানি প্রহসন “চক্ষপান' ও 
“উভয় সঙ্কট’ সেখানেই অভিনগত হয়। সে বছরই শোভাবঝাজার প্রাইডেট 
বিয়েট্রক্যাল সোসাইটিতে মাইকেলের বিখ্যাত প্রহসন ‘একেই কি বলে 
wee? এবং পরের বছর তার ট্রাজেডি “কৃষ্ণকুমারণ' অভিনীত হয়ে 
বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য নাট)রীতির স্বাদ এনে দেয়। ওদিকে গুণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্চোগশ হয়ে জোড়াসাকে। ঠাকুর বাড়িতে 
এক নাট্যশালা স্থাপন করে সেখানে “কৃ্ণকৃমারণ' ও “একেই কি বলে সভ্যতা ?' 
প্ুনর্লভিনীত করাল । এ সময়ই নাটককে ante সচেতন করে তোলার বিশেষ 
প্রয়াস দেখা aya নাটক চেয়ে সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তাতে 
নির্বাচিত বিষয়বস্তু ছিল” বহুবিবাহ, fey মহিলাগণের yaaa. পল্ীগ্রামে 
জমিদারদের অত্যাচার প্রভৃতি ৷ 

এই সংক্ষিপ্ত পটভূমি দেয়া হলো এই কারণে যে, ১৮৭২ সালে দীলবন্ধুর 
“নীলদর্পপ' দিয়ে চিৎপুরে মধুমুদন সাগ্যালের বাড়িতে_ যেটা “ঘড়িওয়ালা 
বাড়ি’ নামে বিখ্যাত- শ্যাশনাল থিয়েটার নামে যে সাধারণ নাট্যশালার জন্ম 
হয় তা ভুইফেশড় নয়! ৯৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেডফের প্রয়াস থেকে OF 
weg উনবিংশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলা নাটক ও নাট্যশালার জন্য 
যে বিক্ষিপ্র প্রয়াস চলে তারই পরিণতি এই গ্যাশনাল থিয়েটার, যা থেকে 
বাংলাদেশে নাট্যশালা স্থায়িত পায় ও তার ক্রমবিস্তার ঘটে । এই শতবর্ষে 
বাংলা নাটাশালার পাদপ্রদীপের আলো! একদিনের জন্যও নেভেনি, কোথাও 
না কোথাও ভ্বলেছে। এ উতিহ) ভারতের আর কোনো প্রদেশেরই নেই এবং 
এজন্য বাঙালী জাতি নিশ্চয়ই শৌরববোধ করতে পারে | 


বাংলা নাটক ও নাট্যশালার cat চরিত্র ৩৯ 


কিন্ক দেই গর্ববোধ যদি এই শতবর্ষের বাংলা নাটক ও নাটাশালার শ্রেণী- 
গত চরিত্ত অনুধাবনে আমাদের বিরত রাখে তবে উতিহার প্রতি অন্ধ অন্নরাগ- 
বশত ভালো মন্দ সবই নিধিচারে গলাধঃকরল করে অগ্রিমান্দা আসতে পারে । 
আবার এতিহের প্রতি অনীহণবশত নিধিচারে ভালোমণ্দ সবই বর্জনের 
প্রবণতাও দেখা দেয়াও অসম্ভব নয় । আমাদের নাটাজগতে এই দুই বিপরণত 
মেরুবিন্ুৃতে অবস্থান নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয়। মেলোডামা-বোমান্টিক বলে 
আমাদের ট্রাডিশনাল বাংলা নাটক সম্বন্ধে নাসাকৃৰ্ণনের প্রবণতাও যেমন 
একদিকে আছে, তেমনি তার বিপরগত দিকে আঁছে_ পুরাতন সবই ভালো” 
এখন যা হচ্ছে ত। সবই বাজে, এটা প্রতিপন্ন করার ATs 
একটা জাতির মতোই তার শিল্প-সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে জাতীয় 
বৈশিষ্টাগুলি aaa করেই! কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নামে যদি 
জাত্যভিমান দেখা দেয় তবেই বিপদ । বিশ্বধারাঁর সঙ্গে মুক্ত থেকেই যেমন 
জাতীয় বিকাশ ঘটে, তেমনি বিশ্চিন্তার সঙ্গে মুক্ত থেকেই জাতীয় 
সংস্কৃতিও আস্মোংকর্ষ সম্ভব ৷ তা বলে কোনটাই তার মূল জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
হারায় art 
এই নিরিখে বিচার করলে বোকা যাবে বাংলা নাটক ও নাট্যশাল! 
কোথায় স্থাণু আর কোঁখায় গতিশীল । বিদেশের সঙ্গে আমাদের প্রথম নিবিড় 
ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা স্থিবিধ-_একটা সাআজ্যবাদী শাসন ও শোষণের যন্ত্রণা, 
আর একট! ইংরেজি সাহিতোর মাঁধামে তখনকার নব্য ইউরোপের চিন্তাধারার 
সঙ্গে সংযুক্তি । এই দ্বিবিধ সংঘাতের মধ্যেই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে 
বিংশ শতকের প্রথমার্ধ ris আমাদের জাতীয় জীবন বিবতিত। ভারতে 
ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বে এ দেশের অথন'তি সামন্ততস্তরিক বাবস্থান্বযায়ী 
মূলত কৃষিনিভর ছিল বলেই সাত্রাজ্যবালী শোষণের খড়গ প্রধানত কৃষকদেরই 
ওপর পড়ে । এই কারণেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বড় বড় কৃষক-বিপ্রোহ ঘটে । বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলন ও 
তিতুমিরের বিদ্রোহ, লীলকিদ্রোহ, মেদিনাীবুরের ঢোয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল 
বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক-বিদ্রোহ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
সাআজ্যবাদের এই কৃষকপীড়ন বাংলাদেশের তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত বুদ্ধিজশবশ শ্রেণীর যে অংশকে নাড়া দেয়, wag সেই অংশেরই 


৪০ মৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


একজন । তাই ১৮৬০ সালে নশলবিদ্রোহ নিয়ে তিনি “নশলদপ্ণণ' নাটক 
লেখেন ৷ বিদ্রোহের লক্ষা ছিল কৃষকদের ate অধিকারের স্থিতাবস্থা রক্ষা 
করা, ভূমিব্যবস্থার আমল পরিবর্তন নয় ৷ লক্ষ্য সীমিত ছিল বলে বিদ্রোহের 
নাটারূপেও সংস্কারবাদই প্রাধান্ট পায় । যদিও মূলত নাটকাঁরের দৃষ্টি ছিল 
একটি সম্পল্প ভদ্র কৃষক পরিবারের ওপর. কিন্ত তার বাস্তব দৃষ্টি সাধারণ কৃষক 
চরিত এনে নাটকের মধ্যে একটি শ্রেণী দাড় করায়-_যে শ্রেণীটি কার্যত সংগ্রামে 
প্রধান অংশ গ্রহণ করে । বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যে তখন ধরে ধীরে 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জমে উঠছিল, তার প্রমাণ মেলে সত্তরের দশকে একা ধিক 
নাটকে ৷ ১৮৭২ সালে অভিনণত হয়ে 'নীলদপণ' সেই সাআ্।জ্যবাঁদ শাসন- 
বিরোধশ মনোভাবকে খানিকটা চাঙ্গা করতে পেরেছিল বলেই কলকাতার 
ভদ্রশ্রেণীর সমাদর লাভ. করেছিল । মনে রাখতে হবে প্টাশনাল থিয়েটারে 
যখন 'নীলদর্পণ' অভিনশত হয় তার আগেই ইণ্ডিগো কমিশন বসে এবং তার 
পরেই তখনকার মতে: সমস্যার সমাধান হয়; বিপ্রোহও তখন স্তিমিত ॥ তবু যে 
“নালদণপণ’ বাঙাল’ দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিল তার কারণ নাটকের অপ্-" 
নিহিত সাআ্াজাবাদ-বিরোধা চরিত্র: যার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অন্তঃপ্রধাহ 
রয়েছে । 

নাটক হিসেবে মীর মশারক হোসেনের ‘জমিদার aia’ 94a হলেও ১৭১৩ 
সালে mS কণওয়ালিস সৃন্ট জমিদার শ্রেণী যে কৃষক শোষণের সাত্রাজ্র্যবাদপুষ্ট 
এক নয়! যন্ত্র রূপে আবিভৃত হয়, তার চিত্র পাওয়া! যায় তাতে । মাইকেলের 
“বুড়ো সালিকের থাড়ে ch’ প্রহসনে একদিকে যেমন আছে গরিব কৃষকের 
we শোঁষণে frees Se জমিদার ভক্তপ্রসাদ, তেমনি আছে গরিব চাষণী 
হানিফ ও তার পাশে fa মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সরল ater চরিত্র বাচস্পতি । 
সামাজিক প্রহসন হলেও এতে শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেংতে পাওয়া ata! 
তখনো কলকাতায় ইংরেজ সৃষ্ট মুংসুদ্দি শ্রেণীর অনেকেরই রসদ আসত গ্রাম 
বাঙলা থেকে, চাকরিজীবী স্বনির্ভর বাবুশ্রেণীর Sea তখনে। ois তেমন একট) 
হয় নি। সেই কারণেই গ্রাম বাঙলার সঙ্গে শহর জীবনের বিচ্ছেদ সে সময় 
পর্যন্ত খুব প্রকট হয়ে উঠে নি? মাইকেল, দীনবন্ধু, মীর মশারফ হোসেনের 
নাটকে তাই গ্রাম বাঙলার শ্রেণীচরিত্র উপস্থিত । 7 

বিদেশের সংস্পর্শে আসার যে স্বকলের কথা আগে বল। হয়েছে Gi থেকে 


বাংল। নাটক ও নাাশালার শ্রেণী-চরিত্র ৪৯ 


অমৃত আহরণের চেষ্টা ন! করে কলকাতার শিক্ষিত নবা শ্রেণী fas fears 
করে বসেছিল । সামগুতান্ত্রিক কাঠামোতে অনড় সমাজব্বন্থায় যেসব 
মুল্যবোধ বাক্তিজীবনকে স্ব।এ করে রেখেছিল, পাশ্চাত্য জগতের ব্যন্রিস্থা তন 
ও ব্যজিস্বাধীনতার বুর্জোয়া চিন্তা এসে তাতে এমন wie) মারলে! ata টাল 
সামলাতে পারল না ইয়ং বেঙ্গল তাদের মধ্যে একটা সমাজদ্রোহিতাঁর 
প্রবণতা দেখা দিল ; যার ফলে fen হয়ে তারা নিজেদের একট! আলাদা 
সোসাইটি গড়ে তুলল যার নাম ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি । সাহেবিয়ানা হয়ে 
উঠল তাদের ফ্যাশন ৷ কেবল পোশাকে-আশাকে, আচার-বাবহারেই সাহে বি- 
aim নয়, নিজেদের মাতৃভাষাকেও তারা ঘৃণা করতে আরস্ত করল ৷ কিন্ত 
যে সামন্ততান্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোটা star অনড়ত্বের জন্য দায়ী, সেই 
কাঠামোটা পরিবর্তনের দিকে কারো নজর ছিল না। তারও একটা 
আথনশীতিঝ কারণ ছিল ৷ লর্ড কর্ণওয়ালিল চিরম্থায়ণ বন্দোবস্ত কারে 
যে gael গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকেরই রসদ 
যৌগাত তারা ৷ জীবিকা! আসত তৃমিস্বত্র থেকে । উনবিংশ শতকের 'শ্বণযুগ' 
বা বাঙালী রেনেঙ্গার যত অবদানই থাক, এটা ছিল একটা প্রধান দুর্বলতা ৷ 
সামন্ততাপ্রিক সমাজকাঠামোতে যে বুর্জোয়া মাঁনবতাবাদের উপকাঠামে 
গড়ে তোলা যায় লা, বার বার ট্রাজেডিই আসে, উনবিংশ শতকের 
রেনেস্া-নায়কদের সেদিকে দৃষ্টি ছল না ৷ তাই বুর্জোয়া চিন্তার প্রথম 
ধাকাই নব্য বাঙলার তরুণ সমাজ আনে ট্রাজেডি এবং স্বয়ং মাইকেলও সেই 
ট্রাজেডির একজন নায়ক হন ৷ বিষপান করেও কিন্তু তিনি বিষোণগারণ 
করলেন না, নীলকণ্ঠ হয়ে পরিবেশন করলেন অয্থত-_একেই কি বলে 
সভ্যতা’ প্রহসনে তুলে ধরলেন এই ট্রাজেডি । হাসির নাটক হলেও এর 
মধ্যে কিন্ত তখনকার নব্য বাঙলার এই ট্রাজিক রূপটিই ফুটে উঠেছে! 
দশনবন্ধু তার 'সধবার একাদশী নাটকেও হাস্যরসের মধ্য দিয়েই এই 
উ্রীজিক রূপ তুলে ধরেছেন | 

সত্তরের দশকেই সাম্রাজাবাদী শাসনের বিক্দ্ধে ঘৃণা সরাসরি প্রকাশ 
পায় ছুটি রাজনৈতিক নাটকে ॥ ৯৮৭৫ সালে তংকালীন qaata ও পরবর্তী - 
কালে nats সপ্তম এডওয়াডের ভারতে আগমন উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনার 
gs উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠাকে ব্যঙ্গ করে 


৪২. মূল্যায়ন, শারদীয় সংখা!” ১৩৮০ 


লেখা হয় 'গজকানন্দ' নাটক যেটি ১৮৭৬ সালের cad ্যাশনাল থিয়েটারে 
অভিনীত হয়ে রাঁজশভ্তির কোপে পড়ে । উদ্যোক্তারা দমলেন ন! ; "হনুমান 
চরিত’ নাম দিয়ে সেই লাউকটিই তারা পুনরায় অভিনয় করলেন । সরকার 
নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিল । তার আগেই উপেন্দ্রনাথ দাস একজন 
ইংরেজ শাসকের বর্বরতা উদঘাটিত করে লেখেন “সুরেন্দ্র বিনোদিনশ' নাটক । 
তাতে দেখানো হয় একজন বাঙাল] যুবক কণঁভাবে তার প্রতিশোধ নেয় ॥ 
নাটকটি বহু জায়গায় অভিনশত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার পর ১৮৭৬ 
সালের লা মার্চ গ্রেট শ্াশনাল থিয়েটার তা মঞ্চস্থ করে । আবার আসে 
সরকারী বাঁধা ৷ নাটকের নাম বদলে গেল__হলো “সতী কি কলঙ্কিনী 2” 
তাতেও রেহাই পাওয়া গেল না । অশ্লীলতার অভিযোগে নাটকের অভিনয় 
বন্ধ করে দিল সরকার । নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস ও থিয়েটারের অধ্যক্ষ 
BUS বহৃকে দাড়াতে হলো আদালতে আগামীর কাঠগড়ায় । তাদের 
একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলো । উচ্চ আদালতে লেই দশ্ডাদেশ মকুব 
হয়ে গেল । সাম্রাজ্যবাঁদী শাসন দেখলো! প্রচলিত আইনে বাংল! থিয়েটারকে 
দমন করা যাবে না ৷ এলো ১৮৭৬ সালে ats নাটটানুটান আইন যাতে 
পুলিসকে দেয়া হলো নাটক ও নাট্যশালা শাসনের অবাধ অধিকার ৷ 
বলা বাহলা, আজো পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে সেই বিধানটি আইনের ঝুলিতে 
রয়েছে । গ্রেট শ্বাশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে এই মামলা এবং নীলদর্পণের 
ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশনের অপরাধে পাদরী ae সাহেবের সাঁজা বাংলা 
নাট্যশালার ইতিহাসে off অবিশ্বরণীয় অধ্যায় ৷ 


৯৮৭৩ সালে মাইকেল ও দণনবন্ধু দুজ্জনাই মারা যান । তারপর আসে 
গিরিশের মুগ । একাধারে তিনি নট, নাটাকার ও নাঁটানলির্দেশক । একথা 
অবশ্যই ate যে. গিরিশচন্দ্রই বাংলা নাঁটাসৌধের fatter 1 অভিজাত ও 
উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর aifia প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করে স্যাশনাল খিয়েটারের 
উদ্যোক্তা! মধ্যবিত্তরা যেমন নাট্যশাঁলাঁকে গপতন্ত্রায়িত করেছি'লেন__অর্থাং 
সেখানে সমাজের teats সর্বশ্রেণীর প্রবেশাধিকার ছিল, গিরিশচন্দ্র 
দশ হাত বিস্তার করে তার পরিধি আরে! বাড়ালেন । তার এই অপরিমেয় 
দান স্বীকার করেও একটি প্রশ্ন থেকে হায়_মাইকেল, দীনবন্ধু ও 
উপেন্দনাথেরা নাটকে যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র কি তা 


বাংলা নাটক ও লাট্যশালার শ্রেণী-চরিত্র ৪৩ 


অব্যাহত রাখতে পারলেন? এ নিয়ে সৃক্্মাতিসৃক্ম আলোচন! না হলেও 
গিরিশচন্্র ও তার পরবর্তী স্বনামধন্য নাট্যকারগণ এবং তৎকালীন 
নাট্যশালার চরিত্র মোটামুটি অনুধাবন করলে দেখা যায়, বিংশ শতকের 
ত্রিশের দশক ois সেই ধারাটি যেন প্রায় Saget) মাঝে মাঝে উলিঝু কচি 
মারলেও তা স্থায়িত্ব পায় নি বা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি অবশ্থয 
রবজ্রনাথের কথা স্বতপ্র । তিনি তার সমকালীন সাধারণ নাট্যশালার 
নাট্যরীতির সঙ্গে নিজেকে থাপ খাওয়াতে পারেন fa—ai চিন্তায়, না 
শৈলগতে | তাই তিনি আপন stem বজায় রেখে সাধারণ নাট্যশালার 
বাইরে থেকেই নাটক রচনা করে গিয়েছেন_-অবশ্থ। মাঝে মাঝে ভার 
নাটকও সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছে৷ সেই ব্যতিক্রম দিয়ে 
নাট্যশালার মূল চরিত্র বিচার করা যায় না। 


কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, ১৮৭৬ সালের নাট্যানুষ্ঠান আইনই 
সে পথে অন্তরায় হয়ে বাংলা নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল । কিন্ত মনে হয় 
সেটা একটা কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। কলকাতার সামাজিক 
চরিত্রের পরিবর্তনও একটা কারণ এবং সেটাই হয়তো প্রধান কারণ । 
ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কলকাতায় যে স্বংসুদি শ্রেণী গড়ে ওঠে, সেটিই 
তখন ছিল সামাজিক জীবনের প্রথম সারিতে ৷ ইংরেজ প্রভুদের খুশি রাখার 
OD যেমন তারা বাহত সাহেবিয়ানার ঢং দেখাত, তেমনি পারিবারিক জীবনে 
ছিল তারা ফিউডাঁল ও রক্ষণনঈীল। বিদেনী নগ্র নারীর ছবি ও মৃতিতে 
বৈঠকখানা সাজাত, সাহেবদের পার্টি দেবার জন্য বহির্বাটির কোনো অংশের 
দ্বিতলে কাঠের পাটাতন বিছিয়ে বলডাান্সের হলঘর নির্মাণ করাত ; কিন্ত 
অন্তঃপুরিকারা থাকত নেপথ্যে পর্দার আড়ালে ; বাড়ির বাইরে বেরুবার 
সময় তাঁদের ঘোড়ার গাড়ি পর্দায় ঢেকে দেয়া হতো ৷ সাহেবদের ভ্রেচ্ছ মুনে 
করলেও বাবসা, পোদ্দারি ও বেনিয়াগিরিতে সুবিধের জন্য “শ্রেচ্ছদের” সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ মেলামেশা! করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না, এমন কি জেনেশুনে 
“গ্রেচ্ছাচারে” যোগ না দিয়েও তারা পারত না__কিন্ত তৃলপী-গক্সাঁজল স্পর্শে 
সমন্ত পাপ ধুয়ে যায়, এই বলে তাঁরা অনস্তঃপুরে age হবার চেষ্টা করতো | 
অভিজাতর1 ছিল বিলাসব্যপনে মত্ত-_তবে তাদের কারো কারো মধ্যে 
শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার ঝৌোক ছিল । এর পাশাপাশি গড়ে ওঠে একটি 


8s মুল্যায়ন, শারদ'য় সংখা, ১৩৮০ 


চাকরিজীবণ unfas শ্রেণী যেটির সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাঁকে । চিন্তায় ও 
চালচলনে এরা পেটিরুঞ্জোয়া, কিন্ত সংস্কারে আধা সামন্তবাদী ৷ তাই বুর্জোয়া 
আদর্শের প্রগতিশশল ভাবধাঁরার সঙ্গে সামপ্তবাঁদী সংস্কারের সংঘাত এদের 
মনোজগতে প্রতিনিয়ত হতো | 

এই তিন শ্রেণীর দর্শকদের রুচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই গিরিশচভ্র 
ও তার উত্তরদৃরশীদের নাটারচনা ও লাট্যশীলা চালাতে হতো ৷ যেহেত্র 
ব্যবসায়িক নাউাশালাগুলি ছিল কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেহেতু কলকাতার 
দর্শকদের রুচি স্বীকার না করে উপায় ছিল ms পতিতা লারশী নিয়ে 
থিয়েটার করার দরুন নাটাশালার প্রতি cam ছিল অভিজাত শ্রেণীর 
একাংশের । তাই গিরিশ থিয়েটারের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিল মুংশুন্দি এবং 
চাকরিজীবী ও বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবী পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর দর্শকরা | 
তাদের তুিশ্বা্থ কমই ছিল ; দেই কারণে গ্রাম Aas কোনো গুংসৃক্যও 
ছিল না। Gare বলতে যাদের বোঝায় সেই নিচের তলার শ্রমীবশ 
মানুষের নগদমূলোযে প্রবেশপত্র কিনে নাট্যশালায় ঢোকার সামথ্য কোথায় ? 
স্থতরাং তাদের কুচির প্রতি লক্ষ্য রাখার গরজ বাবসায়িক থিয়েটারের 
থাকবেই বা কেন ! ত্ৃষির সঙ্গে সম্পর্কহণন পেটিরুর্জোয়ার সংখ্য। কলকাতায় 
ও শহ্রতলণতে যতই বাড়তে লাগল, নাট্যশালাও ততই পেটিবুর্জোয়া-নির্ভর 
হয়ে উঠলে । ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশই রয়ে গেল নাটক ও নাটাশালার 
বাইরে । 

আমাদের দেশের রেনেপী-নায়কর! যে ফরাস' বিপ্রবের afeatem ও 
মানবতাবোধের ate অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে বোধহয় কারো 
সন্দেহ নেই Awe উনবিংশ শতকেই পুঁজিবাদ সমাজের বৃহত্তম অংশকে 
শ্রম-দ্দাসে পরিণত করে ও উপনিবেশ বিস্তার করে শোষণ-পীড়নের atal 
বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নাভিশ্রীস তোলে 7 তরু এদেশের 
সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর নিশ্চল জীবনে প্রাপসঞ্চারের আশায় পাশ্চাতা 
জনবিজ্র/নের সন্ধান পাওয়া উনবিংশ শতকের রেনেঙ্গা-নায়করা যদি সমাজের 
অচলায়তন ভাঙবার জন্য বুর্জোয়া মানবতাবাদকে cae: ata করে থাকেন, 
তাতে দোষের কিছু দেখা ate না । কিন্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদের বিকাশের জন্য 
ca পশ্চিম দুনিয়ায় সামন্ততাপ্ত্রিক কাঠাঁমে?টা ভাঙতে হয়েছিল সেদিকে তাদের 


বাংলা নাটক ও ন।টাশালর শ্রেণা-চরিত্র ae 


দৃষ্টি ছিল না বলেই তারা ভেবেছিলেন রাইবিপ্রব ছাড়া শুধু সমাজ-সংস্কারের 
দ্বারাই বুঝি সামণুতাপ্ত্িক বোধের অচঙায়তন ভাঙা যাবে ৷ হারাসী বিপ্লবের 
রাজনৈতিক দিকটা চিন্তা না করে তারা oy তার ভাবাদর্শটাই এহণ করেছিলেন | 
উুপনিবেশিক শাসন কীচামাল স্বল্পমূল্যে সংগ্রহের জন্য ভূমিব্যবস্থা সামশ্ততাগ্তিক 
কাঠামৌতেই রেখে দিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে সেটা আরো 
পাকাপোক্ত করে নিল uta ফলে কৃষকাশ্রেণী ভৃমিস্বত্ব হারিয়ে শুধু কৃষি 
উৎপাদনের aca পরিণত হলো ও দিন দিন নিঃস্ব হতে লাগল ৷ 


তাই atta প্রগতিশীল ধ্যানধারণা ও aie পল্লীর সামন্ততাপ্রিক 
প্রাচীরে আটকে গেল ; সীমাবদ্ধ হয়ে রইল শহরের শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশের 
মধ্যে । সংস্কারবশত সকলে তা গ্রহণ করতে পারল না। ব্লামমোহ্নের 
সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ সৃষ্টি করল ব্রাক্ষসমগাজ ; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ 
রয়ে গেল আইনের afage, স্ত্রীশিক্ষা। সীমাবদ্ধ রইল শহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত 
পরিবারে, নিরক্ষরতা দ্বরীকরণ কেবল অভীপ্লায় পরিণত হলে! ।  গ্রামজীবনে 
তার কোনো আলোই প্রবেশ করল না; সামগভাপ্রিক কাঠামোতে থেকে 
তাদের সাংস্কৃতিক চেতনাও কুসংস্কারের অচলায়তনেই আবদ্ধ রইল ; উত্তরের 
গবাক্ষ খুলে তাঁদের ঘরে কোনে! নতুন দিনের আলো ঢুকল না । গ্রাম! জিবন 
ও নাগরিক জীবনের সংস্কৃতিতে বিচ্ছেদ ঘটল-_যার ফলে নাগরিক কালচার 
হলো টবের শৌখিন ফুলের মতে৷--আর পলশ-সংস্কাতি রয়ে গেল যে তিমিরে 
সেই তিমিরে ৷ ক্ষতি হলো দ্ব'দিকেরই ৷ 

তখনকার কলকাতার সমাজেরও হৃহতম অংশই রামমোহন-বিগ্ভাসাগরকে 
মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি । রক্ষণশীল অংশ তো প্রকাস্যে বিরোধিতাই 
করেছিল । ইয়ং বেঙ্গল-এর বিরুদ্ধে বরং হিন্দুয়ানী মনোভাবই প্রবল হয়ে 
উঠেছিল ৷ আধুনিকতার ca বিকৃতিকে মাইকেল-দীনবন্ধু চাবুক মেরেছিলেন 
রক্ষণশীলরা সেই চাবুকে হিন্দবযানীর তেল মাখিয়ে একেবারে আধুনিকতাকেই 
চাবকাতে লাগলে! ৷ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মুক্তিবিজ্ঞানকে কোণঠাসা 
করে প্রাধান্চলাভ করল ধর্মীয় সংস্কার! কোথায় গেল রামমোহনের 
পোৌত্তলিকতাবিরোধাী একেস্বরবাদ ! কোথায় গেল মৃত শাস্ত্রীয় বিধানের 
বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের জেহাঁদ | এলে! রামকৃষ্ণবাদ । দক্ষিণেস্বর হয়ে 
উঠলো পীঠস্থান । কলকাতার একদল বুদ্ধিজীবী ছুটলেন সেখানে । ধর্মীয় 
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ভাবের সঙ্গে মানবতাবাদ মিশ্রিত হয়ে দেখা দিল বেদাত্তের এক নয়া সহজিয়া 
মতবাদ ata মূলকথা অধ্যাস্রবাদ আর যার নাম রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয় ॥ 
ধমীয় ভাবের সঙ্গে মানবতাবাদ মিশ্রিত হয়ে সমাজের নিচের তলার মানুষকেও 
আকৃষ্ট করল-_কারপ সামন্ততাপ্রিক ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিরোধ 
নেই । সহজিয়া ভাবধারা ও Rowse ভক্তিবাদের সঙ্গে sete জাতির 
পরিচয় নিবিড় । রামকৃষ্ণবাদের মুলকথা__বৈষন্সিক ক্ষেত্রে যে যেখানে আছ 
সেখানেই থাকো, শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তায় এক হও-_তাঁতেই তোমার মুক্তি ॥ 
way বিবেকানন্দ তার সঙ্গে সমাজসংস্কারের ধারণা ও অপাঙক্রেয় শ্রেণীকে 
সামাজিক মর্যাদ। দানের দাবি মুক্ত করে রামকৃষ্ণের ভক্তিবাঁদকে খানিকটা 
ম্বগোপযষোগশ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু যে অথনৈতিক কারণে তারা 
অপাঙক্রেয় হয়ে আছে এবং ata ওপর দাড়িয়ে আছে সামাজিক কাঠামো” 
“তার আমূল পরিবর্তনের কথা তিনি বলেন far তারও হুলকথা ছিল 
অধ্যাম্মবারদ ও তার go খানিকটা সমাজ্রসংস্কার ৷ 

ary জীবলের সামগ্ততাপ্রিক কাঠামোতে রামমোহন-বিগ্যাপাশ্শরের চিন্তা 
যেখানে মাথা কুটে মরল, রামকৃষ্ণের অধ্যাম্মবাঁদ নির্ভর এই নয়া বৈদান্তিক 
সহজিয়াবাদ কিন্ত সেখানে অনায়াসেই অনুপ্রবেশ করতে পারল ॥ উনবিংশ 
শতকের crated গ্রাম বাঙলার ace কলকাতার যতটুকু যোগসূত্র ঘটে তা 
ধম সংস্কারের, কলকাতার যুক্তিবাদী নয়া সংস্কৃতির নয় সুতরাং এই 
হিন্দু oa সংস্কারে যত উদারতাই থাক, মুসলিম সমাজকে তা মোটেই নাড়া 
দিতে পারল না । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে গিরিশ ও গিরিশোত্তর নাটক এবং 
নাটাশাল৷র চরিত্র নির্ধারণ ও তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়তো সম্ভব । 
মাইকেল-ীনবন্ধু ও ভাদের সমসাময্রিকপের প্রবতিত ধার! থেকে পরবর্তী 
নাটাধারার বিচ্যুতির কারণ শুধু ১৯৮৭৬ সালের নাটাানুষ্ঠান আইনই নয়, 
তখনকার কলকাতার সামাজিক চরিত্রটাই তার প্রধান কারণ । সেই দর্শক- 
“দের খুশি করার জন্য ক্ষেত্রমণি, তোরাপ অথবা হানিফ, ফতিমার সমতুল চরিত্র 
নাটকে আনার প্রয়োজন ছিল না। আর তারা তো কলকাতার পাকা 
রাজপথে ঘুরে বেড়ায় না, তারা থাকে গ্রামের মাঁঠেঘাঁটে, বাস করে ভাঙা 
কুড়েঘরে, হাটে কাদাভরা মেঠো পথে । তাদের নাটকে আনার জন্য অত 
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দূরে গিয়ে বউ করার কণ প্রয়োজন ! geqie ও পেটিবুর্জোয়াদের জগ্য 
তখনে। aig সাধারণ নাট্যশাল। স্থাপিত হয় নি বলেই মাইকেল-দণীনবন্ধু নাটক 
লেখার সময় গ্রামের চাষীদের কথা ভাবতে পেরেছিলেন | 
শিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি বিচিত্র । মাইকেল, বক্ষিমচন্দ্র, নবশীল সেনেরু রচনার 
নাটারপ দিয়ে তিনি শুরু করলেন। তারপর তিনি ধরলেন পুরাণের 
কাহিনশ । খানকতক কাঞ্জনিক নাটকও লিখলেন তিনি । তার হাত দিয়ে 
সামাজিক প্রহসনও এলো-_যা কলকাতার মধ্যবিত্ত পর্রিবারভিতিক । এ্ীতি- 
হাসিক, সামাজিক এবং রাঙ্গনৈতিক নাটকও দিলেন তিনি । গিরিশচন্দ্র 
নিজেই বলেছেন, নাট্যশালার চাহিদা মেটাবার aa তাকে নাটক লেখায় 
হাত দিতে হয়েছিল । পৌরাণিক নাটক লেখার সময়ই ধর্মভাব প্রচারের 
ia তার মধো দেখা যায় । অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে গোড়ার 
দিকে ধর্মে ও ধর্মাচরণে খুব faatal ছিলেন, Sta জীবনহৃন্তান্তে তা পাওয়া 
যায়না । 'নগলদর্পণ' নাটক হয়ে যাবার পর এবং “সধবার একাদশগ' ও 
‘কৃষ্ণকুমারণ' নাটকে নিজে অভিনয় করার পর তিনি নিজে নাটক লেখার 
সময় কেন পুরাণের কাহিনীর পিকে tama, তা অবশ্যই বিচার্য বিষয় । 
দ'নবন্ধুকে তিনি নাট্যগুরু স্বীকার করেছেন এবং সামাজিক নাটক লিখে তিনি 
যে সাধারণ অভিনেতাদের প্রতৃত উপকার করেছেন, একথাও গিরিশচন্দ্র 
নিজেই বলেছেন ৷ রামকুষ্ধের সালিধ্য লাভের আগেই তিনি লক্ষা 
করেছিলেন, হিন্দুয়ানীর পুনরত্যুথানের জন্য কলকাতার সমাজে প্রবল 
প্রবণতা দেখ! দিয়েছে । সেই প্রবণতাঁকে খুশি করতে হলে নাটকে ধর্মভাব 
- আনা দরকার ৷ 
নাটক লিখতে লিখতে সেই প্রবণতা হয়তো ছোয়াচে রোগের মতো 
তাঁকেও পেয়ে বসলে ৷ রাঁমকৃঞ্চের সাল্লিধ্য লাডের পর তিনি তার 
দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংক্রামিত হলেন ' তথন প্রকৃত নাট্যকারের ভূমিকা থেকে 
সরে গিয়ে মঞ্চে ধর্মপ্রচারকের ভুমিকা নিলেন তিনি । তার ফলে তার 
এুঁতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকগুলিতেও ধর্মের am উড়ল ৷ হিন্দুধর্মের 
পুনরভ্যাখ।নকামশরা লুফে নিল Sta নাটক ৷ Sta 'অশোক' ‘কালাপাহাড়' 
প্রভৃতি এতিহাসিক নাটক এবং 'শান্তি কি ifs’, 'মায়াবসান' প্রভৃতি 
সামাজিক নাটকে এই প্রবণতা রয়েছে । "শান্তি কি শান্তি নাটকে তার 
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মনের রক্ষণশলতা প্রকট ; কারণ তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন পুনবিবাহের 
চেয়ে বিধবারা কঠোর এক্ষচর্য পালনের দ্বারা প্রকৃত সুখী হতে পারে | 

অবশ্য ‘ছত্ৰপতি fnatel’, ‘সিরাজদ্দোল৷' ও “মশরকাশিম" এই তিনটি 
এতিহাসিক নাটকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ৷ বিংশ 
শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য করে যে জাতীয় উদ্দীপনা 
দেখা দেয়, তাতে বুৃজেণয়া, পেটিবূর্জোয়। এবং অভিজাত ও যুংসুদ্দি- 
শেণাীরও একাংশ অনুপ্রাণিত হয়। তা থেকে তখন নাটাশালারৈ দূরে থাকা 
সম্ভব ছিল না। জাতশয় উদ্দীপনাকে waa করে এতিহাসিক নাটক 
লিখে আধাীনভার আকাক্া জাগাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ৷ সমসাময়িক 
উপাদান নাটকে আনা সম্ভব ছিল লা; কারণ ১৯৮৭৬ সালের খড়গ 
উদ্ধত ৷ নাটাকারের! তাই ইতিহাস থেকে উপাদান নিলেন । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ লিখলেন “প্রভাপাদিতা' (যদিও তাতে ইতিহাসের বিকৃতি আছে )। 
তারপরে শিরিশচন্দ্র লিখলেন উল্লিখিত তিনখানি এতিহালিক নাটক । 
তাতেও রেহাই নেই | শ্িরিশচক্ট্রের তিনখানা নাঁটকই রাজরোষে পড়ল ।- 

শিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 
‘orga’ ও 'বলিদান' । এ ছুটি নাটকে ধর্নপ্রচারের প্রবণতা নেই ; তৎকালীন 
মধ্যবিত্ত পরিবারের যন্ত্রণাকে wae রসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ কর! হয়েছে। 
কিন্ত যন্ত্রণার আপাত-কারণগুলিই শুধু দেখানো হয়েছে, অস্তনিহিত হুল 
কারণের ওপর আলোকপাত নেই ॥ সওদাগর অফিসের কেরাশী যোগেশ 
যে সামাজিক কাঠামোতে দাড়িয়ে যৌথ পরিবার অক্ষুণ্র রাখতে চায় আদলে 
তা সামন্ততাস্্রিক মূল্যবোধ । বুর্জোয়া জীবনবোধ যৌথ পরিবার স্বীকার 
করে ন! ৷ উকিল রমেশ সেই বোধ থেকেই যোগেশের ‘সাজান বাগান’ 
ভেঙে দিতে চায় আর যোগেশ ‘আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' বলে 
কাদে । শেখভ ভার ‘চেরি অর্চাড নাটকেও এমনি করে সাজান চেরি বাগান 
ভেঙে তার সত্তাধিক1রিণশীকে কীদিয়েছেন এবং তারই পাশে শিল্প বিপ্রবের 
অনিবার্ধতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। fea প্রস্চুল্প' নাটকে তেমন কোনো 
অনিবার্ম ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নেই ৷ ক্ষয়িফুট বুর্জোয়া ধারণার দ্বারা যেখানে 
কোনে! মধাবিত্ত ব্যক্তি প্রভাবিত সেখালে তার মধ্ো স্বার্থপরতাবোধ 
আসবেই । সেই আম্মসর্বস্থত! ও স্বাথপরতাই রমেশকে কুটিল, aa ও 


বাংজা নাটক ও নাটাশ।লার শ্রেণী-চরিত্র ৪৯ 


অমানবিক করে তোলে ৷ “বলিদান' নাটকে যে পণসমস্যা আন! হয়েছে 
তাও তো সামহতাস্তরিক বাবস্থা থেকেই উত্ততত 1 নারী যেদিন আপন সত্তা 
হারিয়ে গৃহকোণে বন্দ হলো সেদিন তো সে সমাজ ও পরিবারের বোকা 
হয়ে উঠলো । সে বোকা বইবার জন্য বরপক্ষও পলের দাবি করে, ননে- 
পক্ষকেও বোকা লামীবার জন্য পণ দিতে হয়। নাট্যকার সচেতন হলে 
গোটা সমাল-ব্যবস্থাটাক্েই এজন্য দায়ী করতে পারতেন । তা না করে 
তিনি নিজেও ঘটনাবর্তে হাবুডুবু খেয়েছেন, নাটকের চরিত্রগুলিকেও যত 
পরোনান্তি নাকানি-চোবালি খাইয়ে ছেড়েছেন । 

এ থেকে দেখা যায় সামাজিক বোধেও ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত পরিবারের গণ্ডি 
অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক সভায় গিরিশচন্দ্র উপনীত হতে পারেন 
fai মধ্য বয়সে ধর্মচিন্তা তাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, ধর্মভাব 
প্রচারই তার মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে । 

শিরিশচক্দ্েরই সমসাময়িক নাটাকার অগ্থতলাল aq ছিলেন রক্ষণশখল__ 
একেবারে সনাতনপন্থশী । এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে তিনি ছাড়িয়ে, গিয়ে- 
ছিলেন । পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তের দ্বারা যে এ দেশের কোনো 
উন্নতি হতে পারে লা, এটাই ছিল তার প্রধান প্রতিপাছ্য বিষয় । সেজন্য তিনি 
আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে কষে চাবুক মেরেছেন ও ভ্ত্রণ-শিক্ষা, স্ত্র]-স্বাধনতা, 
বিধবা বিবাহ প্রভৃতিকে ae করেছেন । তার “বিবাহ বিভ্রাট”, ‘aig’ 
“বৌমা”, ‘খাসদখল.’ 'ব্যাপিকা বিদায়" প্রভৃতি নাটকে তা প্রকট ৷ বিদ্রুপ 
করার জন্য চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন বক্রদৃষ্টিতে । 'তক্ুবালা” নাটকে এক" 

এদিকে দেখিয়েছেন বালবিধবার ক্রহ্গাচর্য ও বৃচ্ছ,সাধনার গোঁরব, আবার 
অন্যদিকে সমথন করেছেন দৃত্যুপর্থযীত্রগ বৃদ্ধের তুতীয়বার দারপরিগ্রহ ৷ 
তার 'একাকার' প্রহমনে চরম রক্ষণশশলতা। প্রকাশ পেয়েছে । তাতে 
বল! হয়েছে সমাজের কল্যাণে বর্ণভেদ প্রথার প্রয়োজন আছে । সনাতন 
আদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থাই ছিল তার কাছে aaa এক কথায় চরম 
প্রতিজ্তিয়াশীল-_ দাীনবন্ধুর বিপরগত মেরুর নাট্যকার ৷! কলকাতার রক্ষপ- 
শ'ল সমাজ তার নাটকে খুশি হয়েছিল । 

এর পরের ম্বগটিকে বলা যায় ছিজেন্দ্রলালের । Sta নাটকই তখন বাংলা 
নাচ্যশালাকে মাতিয়ে রেখেছিল । sae ক্ষীরোদপ্রসাদ বিছ্ববিনোদের 


oo মূল্যায়ন, rata সংখ্যা, ১৩৮০ 


লাটকও সে সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । দুজনেরই ছিল দেশপ্রেম এবং 
উতিহাসিক নাটক লিখে তারা তা প্রকাশ করেছিলেন । গীতিধর্মী নাট্যরচনায়ই 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন সমধিক সিদ্ধহস্ত  দ্বিজেন্্রলাল Sta এতিহাসিক | 
নাটকে gfe ও অন্ুদ্বস্ব্ের অবতারণা করে চরিত্রের atem আনেন যা গিরিশ- 
চত্দ্রে এতিহাসিক নাটকে অনেকটা অনুপস্থিত । এতিহাসিক লাঁটারচনায় 
পারঙ্ষমতা দেখালেও সামাজিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল শোচনীয় ভাবে 
বার্থ । তীর 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারশ' গিরিশ-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি__ 
সেই শৃপাগভ ভাচবাচ্ছীসের garg । তবে প্রহসন রচনায় তার হাত ছিল। 
মাজিত রুচি সম্পর্কে Sta অতি সচেতনতা জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার পক্ষে 
অন্তরায় ছিল__যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জশবনবোধ নাট্যকারের পাক৷ দরকার | 
এই যুগেই আশ্চর্য বাতিক্রম রবীন্দ্রনাথ ৷ সাধারণ নাট্যশালাঁর বাইরে 
থেকে তিনি তার আপন ধ্যানধারণা অনুযায়ী নাটক রচনা করে ঘান ৷ তিনি 
Stasin চিন্তাকে বিশ্বচিন্তার সঙ্গে মুক্ত করে বাংলা নাটাধারণার দিগন্ত বাড়াতে 
Bra তা চিন্তায় যেমন aye, রচনাশৈলীতেও অভিনব । Sta ‘বিসর্জন’, 
“অচলায়তন' ও ‘তপত’ চিগাকে eA are থেকে মুক্ত করে দূর দিগন্তে 
ছড়িয়ে দেয়, মানুষকে ভাবিয়ে তোলে । আশ্চর্য Ota শক্তি জাগতিক সমস্যাকে 
বাংলা নাটকের কাঠামোতে আনার ৷ রূপরগতিতেও তিনি মুক্ত; বাংলা 
নাটকের প্রচ£লত গঠনরখৃতির কোনো প্রডাব নেই তাতে । অথচ নাটকগুলি 
একা ওই ভারতীয় । রবীপ্রনাথের চারটি নাটক “তাদের can’, ‘মুক্তধার।', 
রিক্তকরবী' ও ‘কালের যাত্রা’ যেমন বিশ্বচিন্তার প্বারা পুষ্ট হয়ে চারটি স্বতন্ত্র 
বঞ্জবা নিয়ে উপস্থিত, তেমনি চারটি কূপরগতিও asa) নাউকগুলিতে তিনি 
যেলব সমস্যার ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন সেগুলো কোনো বিশেষ 
দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আবার আন্তর্জাতিক হয়েও সেগুলো জাতীয় ৷ 
কালের সমস্যা হয়েও তা কালাতত ৷ “তাসের দেশ'-এর যাক্ত্রিকতা থেকে 
চিরদিনই মানুষ মুক্তি চাইবে ; ‘মুক্তধারা’'র বাধ ভাঙবার জন্য অভশজিতরা! 
সর্বকালে এগিয়ে আসবে ; 'রক্তকরবশ'র নন্দিনী চিরকাল মানুষের erica 
আনন্দের হিলোল বহাবে, আর ‘কালের যাত্রার quate আগামশ দিনের রথের a 
সারথী । সমকালান বিশ্বের দিকে তাঁকালেও আমরা এ চিতই দেখতে পাই )৯ 
আমাদের পরিচিত বেশে ও mer অবহেলিত নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রেণী নাটকে 


বাংলা নাটক ও নাট্যশ!ল[র শ্রেণী-চরিত্র ৫৯ 


উপস্থিত ন! হলেও তাদের উপস্থিতি আমরা উপলক্দি করি । এর চেয়ে বাস্তব 
AS) আর কী হাতে পারে! এজপ্যই গোকি বলেছেন—in great artists 
realism and romanticism seem to have blended. 

রবীন্দ্রনাট্য আলোচনার পরিসর এ প্রবন্ধে নেই । তাই ব্যতিক্রমট্ুকু 
দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হলো ৷ দ্ঃখের বিষয় রবণন্দ্রনাটোর্র প্রভাব তার 
সমসাময়িক কেন, তার পরবর্তী নাট)কারদের ওপরও বড় একটা দেখা যায় 
ন! ৷ ব্যবসায়িক নাটাশালার চাহিদা মেটাতে গিয়ে তারাও convention-& 
মেনে চলেছেন, কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাঁন নি। ত্রিশের দশক 
পর্যন্ত বাংলা নাটাধারাঁর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এঁতিহাসিক 
ও পৌরানিক নাটকে গিরিশচন্দ্র-ছিজেন্্রলালের অনুসরপ আর সামাজিক 
নাটকে সেই মধ্যবিত পরিবারকেন্ট্িক ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কাহিনী 
-_আন্রর্জীভিক তো দ্বরের কথা, বৃহত্তর কোনো সামাজিক সংঘাত ব! সামাজিক 
সত্তাও সেগুলোতে অন্বপস্থিত। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের গোড়ায় শরতচন্দ্রের 
উপগ্ণান ও sama নাট্যরূপ সাধারণ নাট্যশাল।গুলেকে চাঙ্গা করে রেখেছিল; 
কিন্তু তার পাশাপাশি অনুবূপা দেবগর 'শত্রীশক্তি'ও আসর জমাতে ছাড়ে নি। 
কাঁ বৈপরাত্য ! শরৎচন্দ্র যেখানে নর-নারীর প্রেম মন্তরসবশ্ব করতে চান নি, 
অনুরূপ দেব সেখানে দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ট অবলম্বন মন্ত্রশক্তিকেই করলেন । 
কেবল বাণীই নয়, স্বগাঙ্কের মতো ছল্লছাড়াও বিয়ের মন্ত্র শুনেই বশ হয়ে গেল আর 
সুবোধ বালকের মতো! স্ত্রীর আঁচল ধরে নিজেকে ধন্য মনে করল । দর্শক 
রুচির কণী বত্তিশভাজা ! 

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এর খানিকটা সংস্কার করতে চেয়েছিলেন ; কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে বারবার চেষ্টা করেও তিনি আসর জমাতে পারেন 
নি; শরংচন্ড্রকে দিয়ে পেরেছেন | কিন্ত তাকে অনুরূপার এম্ত্রশক্তি' নিয়েও 
নামতে হয়েছে ৷ তার প্রধান সম্বল ছিল ‘আলমগীর’ ও “সীতা । রবশক্দ্রনাথের 
creative romanticism দিয়ে বেশি দর্শক তিনি টেনে আনতে পারেন নি। 
ages তিনি আফশোস করে বলতেন_-আমি রুচিশিল দর্শক সৃষ্টি করতে পারি 
নি। গোড়ায় ভুল করেছিলাম ।॥ আমার উচিত ছিল প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 
নাটক নিয়ে নামা | 

বিশের দশকের erated ও ত্রিশের দশকে মন্মথ রায় ও শচণন সেন নাটকে 
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কিছুটা অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেন । মন্মথ রায় পৌরাণিক কাহিনীতে 
মানবিক উপাদানের সংযোজন করে অশ্ন্থন্থ্ের দ্বার! চরিত্রের ব্যক্তিলত্তা 
বিকাশে প্রয়াস পান ৷ সাধারণ নাটাশালায় তার প্রথম অভিনীত একাঙ্ক নাট্য 
“মুক্তির ডাক'-এ একটি নারীর জাীবন-সত্যোপলক্ধি চরিত্রটিকে এমন বিশিষ্ট করে 
তোলে যা প্রেম সম্পর্কে মানুষকে না ভাবিয়ে পারে ন! । তার 'চাদ সদাগর+ 
নাটকে দৈবশক্তির ওপরে পুরুষাকারকে স্থান দেবার চেষ্টা হয়েছে ৷ ‘কারাগার’ 
মহাত্মা গান্ধী প্রবতিত অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত-__যদিও 
নাটকের শেষাংশে যাদবরা প্রায় হারিয়ে গেছে, শেষরক্ষা হয় নি। ‘দেবার’ 
নাটকে দেবতা ও অনুরের সংঘাতে কৌশলে আর্য-অনার্মের প্রন্টটি তুলে নাট্যকার 
দেখাতে চেয়েছেন যে, উদার্মে হতে অনার্মরা আর্যদের চেয়ে কিছু কম নয় । 
wae রায় সামাজিক নাটকও অনেক লিখেছেল ; তাবে সামাজিক নাটকের 
চেয়ে পৌরাণিক নাটকেই তার রোমান্টিক মন খোলে ডালে! এবং তাতেই ভার 
অধিক নৈপৃণ্য | 
sete সেন 'গৈরিক পতাকা’ ও “সিরাজদ্দেলা' লিখে পূর্বসূরীদেরই 
অনুসরণ করেন । বাংলা নাটকে নর-নাঁরণর সম্পর্ক নতুন করে দেখাবার WT 
প্রধানত তিনি বিদেশী নাটক থেকে ভাব আমদানি করেন। ভার 'রক্তকমল’ 
ও ‘ঝড়ের রাতে’ তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল । “জলনশ' নাটকে এক সবংসী 
বিধবাকে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁতে তার মাতৃত্বের 
বিন্দ্মাত্রও sea ঘটে নি । কিন্ত কলকাতার রক্ষণন্ীল দর্শকরা তা নেয় নি। 
বিয়র্ণসপনের A Newly Married Couple অবলম্বনে লেখা তার ‘atta? 
নাটক দর্শকরা সহ করলেও মোপাপ্ার Useless Beauty গল্প অবলম্বনে 'কাটা 
ও কমল’ নামে যে নাটক লেখেন তিনি, দর্শকরা তা বরদাস্ত করে নি । goat 
জগতের নাট্যকারদের ভাবধারা নিয়ে লেখা এসব নাটকের জীবনসত্যকে 
গ্রহণ করতে কলকাতার বুজে“য়! দর্শকদের অনীহাঁর কারণ, চিন্তায় তারা 
বৃর্জোজা হলেও সংস্কারে তারা সামন্ততাগ্রিক । নর-নারীর প্রেমঘটিত সমস্যা 
লিয়ে বিধায়ক ভট্টাচার্য খানকতক নাটক লিখে অবশ্য জনপ্রিয়তা পান ৷ তাকে । 
কিন্তু রক্ষণশীলতার সঙ্গে খানিকটা রক্ষা করেই নাটক লিখতে হয়েছে ॥র্তু 
* শচন্নাথের মতো তিনি প্রচলিত সামাজিক ধারণাকে অতথানি আঘাত 
করতে চান নি ॥ 
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কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের seater বুর্জোয়া সমাজের এসব মানি বাঁডালশ 
দর্শকদের কাছে উপস্থিত করে কাঁ লাভ হয়েছে? সমাজকে তা কোনভাবেই 
নাড়া দিতে পারে fa এসব রোমান্টিক প্রেমের কচকচানি সম্পর্কে গোকি 
বলেছেন ১ ‘Two sharply contrasting tendencies should be dis- 
tinguished in romanticism, the passive and the active. Passive 
tomanticism endeavours to reconcile man with his life by 
embellishing that life, or to distract him from things around him 
by means of a barren introspection into his inner world, into 
thoughts of ‘life’s insoluble problems’, such as love, death and 
other imponderables, problems that cannot be solved by 
speculation or contemplation, but only by science. Active 
romanticism strives to strengthen man’s will to live and raise him 
up against the life around him, against any yoke it would 
impose.” 


ত্রিশের দশক ও চল্লিশের দশকের গোড়া পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালার এই 
aterm প্রবৃত্তির মূলে ছিল জাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে উদাসীশ্য ও চেতনার 
অভাব । মান্বষের চিন্তাজগতে যে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে উনবিংশ 
শতকের শেষার্ধে ; পুঁজিবাদণ কাঠামোর মধ্যেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও 
মানবমুক্তির এক qua শক্তি যে বেড়ে উঠছে, সেদিকে আমাদের নাট্যকারদের 
বা নাট্যশালাগুলির দৃষ্টি ছিল না । তাই জ্ঞাতি বলতে Stal বুঝতেন, সমাজের 
একটা বিশেষ অংশকে আর জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝতেন বুর্জোয়া নেতৃত্বের 
ধ্যান-ধারণাকে । কিন্ত সামাজিক জীবনের মূল্যবোধে ফিউডাল দৃষ্টিভঙ্গিকে 
অতিক্রম করতে পারেন নি ভারা । তার ফলে চিন্তায় একট! জগাখিচুড়ি ভাব 
আলে । উনবিংশ শতকের ঘাটের দশকে ডারউইন ও হাস্পলির জীববিদ্যা 
সম্পর্কে নয়া তব যে ইউরোপ'য় বৃদ্ধিজীবশ মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তার 
asta সেখানকার শিল্প-সাহিত্যেও পড়ে ; তারও আগে মার্কস্‌-এঙ্গেলস্-এর 
কমিউনিস্ট ইশতেহার যে caten করে, দুনিয়ার ভবিসশ্যৎ সর্বহারা Meta 
হাতে_ এসবের দিকে আমাদের নাটাকার ও লাট্যশ।ল।গুলির দৃষ্টি ছিল বলে 
মনে হয়না ৷ যদি বলা হয, এসব চিন্তা তখন ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
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শুপনিবেশিক শৃংখলে আবদ্ধ ভারতের মাটিতে তার অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা 
কোথায় ? তার উত্তরে বলতে হয়ব_উনবিংশ শতকে পরাধীন অবস্থায়ই 
বুর্জোয়া ফরাসী বিপ্রবের ভীবধারায় যদি বাঙাল বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত 
হয়ে থাকতে পারেন, তবে বিশ শতকের সতের সালে মার্কস-এজেজস-এরই 
ভবিস্কপ্বাণী অনুযায়ী অক্টোবর বিপ্রব এবং শ্রমিক নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবি 
মহলে কেন তেমন কোনো Began দেখা দিল না? ব্যাপক অর্থে না ধরে 
এখানে বুদ্ধিজশবণী বলতে শুধু নাট্যকার ও নাট্যুশাল।র পরিচীলকদেরই বুঝতে 
হুবে-_কারণ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নাটক ও নাট্যশালা | 
gfe দাড় করানো হতে পারে যে, তখন এ দেশের দৃষ্টি ছিল সাআজ্যবাদগ 
শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার দিকে__সমাজতন্তরের দিকে নয় । কিন্তু রুশ 
দেশে সমাজতন্ত্র যারা প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মতে! কোনো সামাজিক উপাদনই 
কি তখন এদেশে ছিল নাঃ উনবিংশ শতক থেকেই কি এদেশে পুজিবাদ 
sega মেলে নি আর উুপনিবেশিক চাপে থেকেও যত সীমাবদ্ধ ভাবেই হোক 
তা ক্রমশ বেড়ে ওঠে নি? তার যালে বি এদেশে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয় নি? 
একদিকে সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে; আরেক দিকে পু'জিবাদণ শোষণের বিরুদ্ধে 
শ্রমিকশ্রেণী কি লড়ে নি? নাল বিদ্রোহের পরেই কি কৃষকদের সংগ্রাম থেমে 
গেছে? একদিকে সামস্ততান্তিক ভূঁমিব্যবস্থার অবসানের জন্য ভূস্বামীদের 
বিরুদ্ধে অপ্যদিকে সেই সামন্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক সাআ্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণী কি বার বার রুখে দাড়ায় নি? জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
ইতিহাসেই তেমন সংগ্রামের বহু asta আছে । নাট্যকাররা সেদিকে দৃষ্টি 
দিলেই aga ক্ষেত্রমপি-তোরাপদের খুজে পেতেন-__বাস্তবেই তাদের চোখের 
সামনে দেখা দিত লদ্দিনী-বিশুর দল ৷ 
দৃষ্টির প্রসারতার অভাবেই fast বিশ্বয়দ্ধের সময় দেখা দিল 
ংল! নাট্যশালার চরম সংকট ৷ নাট্যশালার অধিকর্তারা থিওরি দাড় 
করালেন, ব্লাক আউট,, চলচিত্রের প্রতি দর্শকদের অত্যধিক আকর্ষণ, 
wage বৃদ্ধি ইত্যাদিই তার কারণ । কিন্তু সেগুলি থাকা সত্বেও 
সাধারণ নাট্যশালাঁর বাইরে তধন একটা নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠলো 
কণ করে? আসলে বুর্জোয়া মানবতার মূল্যবোধ দিয়ে যে তখন আর 


বাংলা নাটক ও নাট্যশালার শ্রেণী-চরিত্র ce 


সামাজিক মুলাায়ন চলছিল না, তার জপ্য একটা নন মানবতাবোধের 
“প্ৰয়োজন, এ জ্ঞানটাই ছিল না নাট্যশালা ও তার সঙ্গে সংশিষ্ট নাটা- 
কারদের । এমন fa জাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে সদাজাওত রবগন্দ্র- 
নাথেরও  প্রলেতারীয় মানবতাবাদে পুর্ণ আস্থা ছিল ন! । থাকলে 
‘সভ্যতার সংকট'এ তিনি তা ঘোষণা করতেন ৷ fasta বিশ্বযুদ্ধ বুর্জৌয়। 
সভ্যতা সম্বন্ধে Stow সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত করলো, মানব তির ভবিষাতে 
তিনি আস্থাও জ্ঞাপন করলেন ; কিন্তু সেই ভবিষ্যতের পথ দেখাতে পারলেন 
না ৷ পথ সম্পর্কে নিদ্বিধ হলে যিনি ‘রাশিয়ায় চিঠি’ লেখেন, তিনি এত 
বড় একটা সংকট দেখেও কেন পথের নির্দেশ দিতে পারলেন ন!? Ola 
আজীবনের সমন্বয় চিগ্তাই এই সংকটকাঁলেও তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছিল | 

ত্রিশের দশকেই ভারতে এ্রদ্ধিজীবশী মহলের একটি অংশ প্রত্যয়িত 
হয়েছিলেন ca, বৈজ্ঞানিক সমাজতেগ্রই facaa নিপীড়িত মানুষের মুক্তি এবং 
সোভিয়েত BE তার বাতিঘর । বুর্জোয়া সভ্যতার আর কিছু দেবার নেই; 


সুতরাং বুর্জোয়া মানবতাবাদেরও চরম সঙ্কট । বুর্ভোয়ারা এখন যে মানবতার কথ! 


বলে, স্থিতীবন্থা। টিকিয়ে রাখার জয় ত ভণ্ডামি মাত্র । অতএব শিল্প-সাহিত্যে 
প্রলেতারীয় মানবতাবাদকে আনতে হবে ; তার উপাদান পাওয়া যাবে শ্রমিক 
ও কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামে । শ্রেণী-সংগ্রামই হবে শৈলিক প্রত্যয় । এ থেকেই 
প্রগতিশীল লেখক সংঘের জন্ম । অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামের বিশ্বাসীরাই যে তাতে 
যোগ দিলেন এমন নয়; উদারনৈতিক মনোভাবাপম্র অনেক বুর্জোয়া লেখককেও 
সেখানে পাওয়া গেল ৷ উদ্যেক্তারা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস হলেও সংঘকে 
maid গণ্ডিতে তারা রাখলেন না, জাতীয় জীবনে যে লোনো প্রগতিশগল 
কর্ণকাণ্ডেই ধারা বিস্থাসী তাদের জন্তও সংঘের দ্বার অবারিত রাখলেন ৷ 
গপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিকাম ও মুক্ত দেশগুলিতে যে জাতীয় 
তুর্জোয়াদেরও একটা প্রগতিশল pias থাকে তা অস্বীকার করা যায় ন। । 
তা ছাড়! Urea tes ক্ষেত্রে তখন ফ্যাসিবাদ সমূহ বিপদ । সে AHS বহু 
বুর্জোয়। লেখকের সঙ্গে মার্কসবাদী লেখকদের একমত্য ছিল ৷ আবিঙ্গিনিয়া 
qe ও স্পেনের গৃহ যুদ্ধের সময় সেই একমত্য প্রতিভাত হয়েছিল | 

তারপর এলো দ্বিতীয় বিশ্বয়নদ্ধ ৷ বিশ্বের নিপীড়িত মানবসমাজের ভরসাস্থল 
একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেদিন হিটলারের ফাসিন্ত 


৫৬ মূল্যায়ন, শীরদশীয় সংখা], ৯৩৮০ 


বাহিনখর ছারা Stats হলো এবং এশিয়ার পুর্ব ও পুর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে 
জাপান যখন একের পর এক দেশ আক্রমণ করতে লাগল, তখন প্রগতি 
লেখক সংঘের সিদ্ধাণ্ড নিতে দেরি হলে! না যে, ফ্যালিবাদের বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ করে সবসাধারণকে এ mate সজাগ করে তোলাই আশু 
কর্তব্য ৷ প্রগতি লেখক সংঘ নাম পেল ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ । একদল 
প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এলে! নাটকে, সঙ্গীতে, চারুশিলে ফা! সি- 
বিরোধ সংগ্রামী মনোভাব জাগিয়ে তোলার সংকল্প নিয়ে 1 দেখতে দেখতে 
একটা নয়া সাংস্কৃতিক আলোড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠলো ॥ 

এ সময় বাংলা দেশের ওপর এলে! চরম BTS! একদিকে জাঁপানণ 
বিমানের হালা, আর একদিকে মহ মশ্বস্তর । সর্বত্র হাহীকার__কংকালসার 
নরনারীশিশু রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়_যেখানে সেখানে অড়া পড়ে থাকে 
দেখার কেউ সেই ৷ বাচার আশায় গ্রাম ছেড়ে চাষীরা চলে আসে 
কলকাতায় ৷ কিন্ত কে কাকে বাচায় । চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে গ্রাম বাঙলায় । 
চোরাবাজারে চাল চলে যায় । চাষীরা না খেয়ে মরে । জমিজমা, বাড়িঘর, 
লোটাবাটি যা কিছু ছিল পেটের দায়ে জলের দামে সব বেচে দেয় চাষীরা ৷ 
জোতদার-মহাজনরা কুমীরের মতো শেলে সেসব । নীলের চাষ যা না 
করতে পেরেছিল, পঞ্চাশের wea তার চেয়ে অনেক গুণ সর্বনাশ করলো। 

ংল।র চাষশদের | 

সমাজের বৃহত্তম অংশের এই চরম দুদিনে স্থির থাকতে পারলেন না 
ফ্যাসিবিরোধা লেখক সংঘর সচেতন শিল্পী-সাহিতিকরা । তার) erent 
ধরলেন, কণ্ঠ দিলেন, রং-তুলি নিলেন দ্বভি“ক্ষের বিরুদ্ধে । এলে! বিজন 
ভট্টাচার্ষের ‘জবানবন্দী’; লেখকের “দীপাশিখা”। নাটকের এক নতুন 
চেহারা দেখল মানুষ ৷ “বুড়ো সালিকের ঘাড়ে cay’, “নসলদর্পণ-এর ছবি 
মানুষের মন থেকে arg দিয়েছিল সাধারণ নাট্যশীলা । কলকাতার ভদ্র- 
সমাজের কাছে যারা অবহেলার পাত্র” অশিক্ষিত গ্রাম্য ইতর জন রূপে 
গণা, তাপের জীবন নিয়েও যে সার্ক নাটক হতে পারে, এ বোধ আবার 
ফিরে এলো ॥ সেই বোধকে প্রত্যয়ে পরিণত করলে। বিজন ভ্টাভার্থে 
মঞ্চসফল ‘নবান্ন’ ৷ নবায়’র সাফল্য কেবল মঞ্চেই সীমাবদ্ধ রইল না, 


EC UES AS WEES OE SE EEE শীত EISEN eee EEE EE TE 


বাংল! নাটক ও লাটাশ।লার শ্রেণী-চরিত্র ৫৭ 


ব্যাপী গণনাটায আন্দোলন যা জন্ম দিল এক নয়৷ গণভিত্তিক সাংস্কৃতিক 
চেতনাকে । মাইকেল-দশনবন্ধু প্রবতিত যে নাট্যধার! মাঁঝখালে হাপ্রিতে 
গিয়েছিল, এই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাই আবার প্রাণ পেল ও 
বেগবতণ হয়ে উঠলো ॥ . 


বাংল। নাটকে আবার এলো! শ্রেণী-চেতনা ॥ waza নিয়ে তুলসশ লাহিড়ী 
লিখলেন ‘Geeta ইমান’ । 'নবান্'র সমসাময়িক কালের পেখা হলেও এ নাটক 
কয়েক বছর পরে শিশিরকুমাঁরের শ্রীরঙ্গমে স্থান পাবার আগে wag হবার 
স্বষোগ পায়নি ৷ '‘নবাঙ্ন'র পর তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকের জীবন 
নিয়ে ates রচনার আগ্রহ দেখা দেয় । জাতীয় বিপর্যয়, যেমন সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা, দেশভাগ, প্রভৃতিও নাটকের বিষম্ববস্ত হয়ে ওঠে । এক কথায় নাটক 
আবার যথার্থ অর্থে জাতীয় রূপ পায় আর আসে শ্রেণ-সংগ্রামের শিল্প-চেতনা 
যার মূলকথা প্রলেতারীয় মানবতাবাঁদ | 


লেখকের "তরঙ্গ ও 'বান্তভিটা' নিয়ে এলো গ্রামের সংগ্রামী মানুষ ; তার 
“মশাল'-এ দেখ! দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কারখানার শ্রমিক ; ufos 
ঘটকের ‘দলিল’, সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদশ’, বিজন ভট্টাচার্যের 'গ্রোত্রা স্তর 
নাটকগুপিতে স্থান পেল ছিন্নমূল জীবন ; তুলসী লাহিড়গর ‘ছেড়া তার’ উদঘাঁটিত 
করলো জোঁতপারণী শোষণের at রূপ, উৎপল দত্তর ‘অঙ্গার’ ও “কলোল' ace 
উপস্থিত করলো কয়লখনির শ্রমিকজণবন ও নৌবিদ্রোহের সমর্থনে শ্রমিক" 
শ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম । এই গণমঞ্চে আবার প্রাণ পেল দশনবদ্ুর “নগলদর্পণ 
ও মাইকেলের 'হুড়ো সালিকের ঘাড়ে রো] 1 বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে পাদপ্রদীপেদ 
সামনে এসে জীবন্ত রূপ ধরলে! রব'ন্দ্রনাথের “বিসর্জন', 'অটলায়তন', “মুক্ত 
ধার), 'রিজকরবণ' ও ‘কালের যাত্রা'র অনুপম চরিত্রগুলি | এক কথায় ভাবে ও 
রূপে নাটক জাতির প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠলো | 


অথচ এই সময়েই পাশাপাশি দেখা যায় স্টারে বোব। মেয়ে, রঙমহলে পদ্থ 
নাক, মিনাভণীয় হাবা ও বিশ্বরূপায় বন্ধ্যা নারী লিয়ে থিয়েটারের ব্যবসা 
এরাই আবার সময় সময় জাতীয় নাট্যশালার দাবিদার হতে চায় ! উৎপহ 
দত্ত মিনাভণায় এসে এর খা নিকট ব্যতিক্রম থটিয়রেছিলেন। সংগ্রামী মানুষেং 


was = arse oo আআ চিক furetes cterben ote a এটি ত 


ar. মুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


করেছিলেন । কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না । রাজনৈতিক হঠকারিতার 
দরুণ তাকে মিনাডা ছাড়তে হলো ৷ 
শতাধিক বধের বাংলা নাটক ও নাটাশালার মূল্যায়ন একটি নিবন্ধে বার? 
সম্ভব নয় । এখানে শুধু তার বিশেষ লক্ষপগুলিকেই দেখাবার চেষ্টা 
হলে! ৷ এই দশর্থকালের নাটক ও নাটাশাল।র ইতিহাঁসে ইতিবাঁচক-নেতিকাচক, 
সফলতা-বিফল্তা, সবলতা-ছরলতা সবই আছে । তা থেকে নগর বাদ দিয়ে 
ক্ষীর আনতে হলে মস্থনের প্রয়োজন ৷ সে মন্নের দায়িত্ব কেউ নিলে তিনি 
বর্তমান ও ভাবী লাটাপথিকদের অশেষ উপকার করবেন ৷ তা না করে 
শতাম্বর মহিম! কাঁর্তনে সব কিছুকেই বাহবা দিলে তা হবে cama এতিহাবিলাস, 
তেমনি বিনাবিচারে অচল ভেবে অতগতের যাবতীয় সম্পদ বর্জন করলেও 
তা হবে হঠকারিতা । বাংলা নাটক ও লাটাশালার সাক মূল্যায়নের কঠিন 
কাজটি ইতিহাস ও সমাঁজবিজ্ঞানে gem কোনো নাট্যবোদ্ধা অধ্যবসায়শ 
গবেষকের BT ATTY করছে । 
(>. ৮. ao] 


আমার রোজনামচা থেকে 
ম্যাকসিম গোক্ষি 
wi জানা জনূদিত 


[ আগুন দেখে মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হয় ? এ সেই অগ্নি, আদিম 
মানুষের অগ্রি-দেবত] ! একদিন যা লাকি সমগ্র জ্রাবঙ্ধগগত থেকে তাকে 
আলাদা করে দিয়েছে । তাকে নব নব রূপান্তরের দিকে অগ্রসর করে 
দিয়েছে । সেই আগ্িকীলের মানসিক তরঙ্গের কোনো অবশেষ আজও 
তার মনের গভীরে লুকিয়ে আছে কি? গোকি স্বয়ং এক জায়গায় 
বলছেন_-“সম্মোহিত করার কি অপরিসীম wae এই আগুনের ! আমি 
লক্ষ্য করে দেখেছি_খুব আত্মত্যাগী মানুষও এর মোহজালের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে এবং আমি নিজেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত নই। 
কাঠকুটে!র Ber আশুন জ্বালাতে চিরকালই আমার ভালো লাগে ৷ 
আগুনের শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিনের পর দিন বসে 
থাকতে আমি এক্ষনি প্রস্তুত ৷” একি সেই আদিম বন্ধুর প্রতি মানব 
আত্মার অনবশেষ আকর্ষণ! তিনটি থটনা-চিত্র তাঁরই এক চিত্তাকর্ষক 
বর্ণনা )__ অনুবাদক ] 


পাত্রী জ্োৌলেতানৎস্ষি 
পাদ্রী জোলেংনিৎস্কি প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধতা করায় তিরিশ বছরের 
জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সেই তিরিশ বছর কে'টছিল তার মঠের এক 
কারাগারে ৷ যদি না আমার ভুল হয়__যতদুর মনে পড়ে, তিনি দূজদালে 
এক পাহাড়ী গুহায়, কড়া পাহারায় নিঃসক্ষ কারাবাসে দণ্ডভোগ করেছেন । 
একাদশ সহস্র দিন ও রজনীর ক্লাস্তিকর প্রহরগুলি ধরে খৃষ্টপ্রেমিক, গীর্জার এই 
বন্দপটির একমাত্র সাস্তনা ও সঙ্গী ছিল আগুন। অন্য কারুর সাহায্য না 


৬০ ষুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮০ 


নিয়ে নিজেই সে sta কারাকক্ষের চুলির আগুনটুকু জ্বালাতে পারবে__এই 
ধর্বপ্রোহীকে এই অন্ুমতিটুকু শ্বোধীনতা) দেওয়া হয়েছিল । 

বর্তমান শতাব্দগর প্রথম দিকেই জোলেংনিংস্কি কারামুক্ত হন ৷ তখন তার 
বিরুদ্ধে আনীত ধর্নমতের কথাই শুধু তিনি faye হন নি, Sta মননশক্তির 
ক্রিয়াও গিয়েছিল একেবারে থেমে ৷ ভার যেটুকু আলো ছিল, বাস্তবিক পক্ষে 
তা তখন নিভে গেছে৷ . yada কারা বাসে হাড় পর্যন্ত শুকনো, পৃথিবশর বুকে 
বাস BM মানুষের একটা আদল মাত্র তখন অবশিষ্ট । তিনি ঘুরে বেড়ীতেন 
মাথা হে করে__ষেন তিনি কেবলই ভবে যাচ্ছেন, ঢুকে যাচ্ছেন কোঁলো। গর্তে 
তার gaa শোচন'য় দেহটাকে কোথাও qratata জন্য যেন তিনি একটা আশ্রয় 
পু'জে বেড়াচ্ছেন । তীর BS চোখ দুটো ক্রমাগত জলে ভরে আসতো, মাথাটা 
AGS নড়বড় করে এবং অসংলগ্ন কথাগুলো। তার বোকাই যেত না। 
তার দাড়ির চুলগুলো আর শাদাও নেই-_বরং ম্লান শুকনে) মৃখের সঙ্গে 
সামঞ্স্যহনভাবে তা যেন লিঃশেহিত প্রাণ পচ'--সবজে Face! আধবোকা 
মানুষটি এবং সমস্ত মান্য সম্পর্কে একটা ভীতি নিয়ে কাটিয়েছেন জীবন । 
তাদের ভয় থেকেই গড়ে তুলেছিলেন Sta নিজের অহেতুক এক ভীরু 
মানসিকতা ৷ যখনই কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে আসত অমনি তার দুটো 
শিশুর মত খুদে খুদে শীর্ণ হাত আখ্মরক্ষার জন্যে সামনে তুলে ধরতেন__যেন 
তার চোখ বরাবর এখুনি ঘ্বসি এসে পড়বে এবং gE কম্পমান রুগ্ন হাত দিয়ে 
তিনি তাকে ঠেকাবেন ৷ অতান্ত শান্ত মানুষটি, Te বলতেন অত্যন্ত wa— 
সব সময়ে চুপে চুপে, ভয়-তরাসে, fry ফিস্‌ করে । 

কারাগার ছেড়েছিলেন তিনি অগ্রিউপাসক হয়ে । যখন Stew চুজির 
কাঠের BCA আগুন ধরাতে অনুমতি দেওয়া হতে!--বসতেন আগুনের সামনে, 
দেখতেন চেয়ে COTA SYA Sta মধ্যে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হত ৷ একটা 
ছোট্ট Tig টুলের ওপর বসে যেন সন্্রেহে কাঠের টুকরোগুলে য় আগুন ধরিয়ে 
দিতেন । আগুনের ওপরে করতেন ক্রুশ চিহ্ন আর মাথা নেড়ে নেড়ে বিড় 
বিড় করে উচ্চারণ করতেন কতগুলো শব্দ__যে কটা কথা আজও তার স্মৃতিতে 
টিকে আছে: 

“তুমিই, সে-ই "শান্ত অগ্নি---পাপীদের দগ্ধ করেছ 1:--হে সর্বব্যাপী-'-” 

cats একটা খে।গনি দিয়ে are আন্তে ঠেলে দিতেন জ্বলন্ত কাঠের 


আমার রোজনামচা থেকে ৬৯ 


ট্রকরোগুলে| । এমনভাবে সামনে ও পেছনে দোল খেতেন যেন এগুলি মাথাটা 
“ ঢুকিয়ে দেবেন অগ্রিকুণ্ডের মধ্যে, Sta সেই সবৃজে শীর্ণ দাড়ির চুল দ্ব-একটা 
ঝরে পড়তো আগুনের ওপর ৷ 
“od হবে তোমার অভিলাষ ।---পবিত্র হোক তোমার afs চিরকাল 
চিরকাল ।'--এবং ttn উড়ছে--:দেখ, তারা উড়ছে 1-.মৃর্তিমান অগ্নি থেকে 
ca ata মতো ।---প্রসংশিত হোক তোমার লাম-"'হে অনির্ধাপনপয় 1-..” 
যে সব হাদয়বান মান্য ভাকে ঘিরে থাঁকতো। তারা তাকে দেখে অবাক 
হয়ে ভাবত-_মান্বষ মানুষকে কতটা অত্যাচার করতে পারে এবং প্রাণশঞ্তির 
wifa কত অজেয় ৷ 
জোঁলেংনিংস্ষি যখন প্রথম বৈদ্যুতিক আলে। দেখলেন, কাচের আধারের 
ভেতর বর্ণহীন cases বন্দী আলো তীর সামনে যখন রহস্যময়তায় ঝল্‌কে 
উঠল তখন তাঁর ভয়ের আর Bs ছিল না। asta দৃষ্টিতে মুহূর্ত কম্মেক তার 
দিকে তাকিয়ে থেকে বুদ্ধ হতাশায় হাত নাড়লে এবং করুণ কণ্ঠে বিড়বিড় 
করতে লাগল : 
" “কী! আগুনও বন্দী! hate! crm? ওর মধ্যে শয়তান 
নেই তো? -_আছে না কি? ওঃ হো, কেন এমন ওরা করলে 2” 
তাকে শান্ত করতে কিছু সময় লেগেছিল । তার বোকাবোকা, ফ্যাকাসে 
চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগল Hava বিন্দৃগুলি, কাপতে লাগলো তার সর্বাঙ্গ 
এবং চারদিকে জড়ো মানুষদের দিকে তাকিয়ে দশর্ঘনিঃস্বাস ফেলে বিষাদভরা 
কণ্ঠে বললেন ই 
“ঈশ্বরের দাস তোমরা, কেন এমন করলে £ সূর্যের রশ্মিকে বন্দী 
করেছ ! হায় মহাঁপাপীর দল, অগ্রির ক্রোধ থেকে সাবধান হও ৷” 
যারা ভার একান্ত কাছে দাড়িয়েছিল-__তাদের কাখে আলতোভাবে তার 
. সেই খুদে খুদে বিশশর্ণ কম্পিত দুটি হাত রেখে তিনি ফু'পিয়ে উঠলেন £ 
“ছেড়ে দীও-_ওকে মুক্তি দাও ৷" 


আগুনের আসামন 


আমার কর্তা এ. আই. লানিন অফিসে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্তিভরা কণ্ঠে 
বলে উঠলেন, “আমাদের সেই মঞ্জেলটির সঙ্গে দেখা করবার জন্য এইমাত্র 
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জেলে গিয়েছিলাম । তাকে দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষ বলেই মনে হয়-কিন্ত 
পুলিসে হলপ করে বলছে. চার চারটে অগ্নিকান্ডের অপরাধ তার । অভিযোগ- 
পত্র খুবই জোরালো, সাক্ষী প্রমানও অপরাধ প্রমান করছে ॥ লোকটা . 
স্পন্টই ভয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে এবং ভয়ে একটা। কথাও বলতে পারলে ন! । 
তাঁর পক্ষ সমর্থন যে আমি কিভাবে করব বুঝতে পারছি লা 1” 

পরে সন্ধ্যেবেলা কর্তা তাঁর টেবিলে কাজ করতে করতে ছাদের দিকে 
তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন ₹ 

“আমার স্থির বিশ্বাস, লোকটা নিরাপরাধ ॥-*-” 

এ. আহ. লানিন ছিলেন একজন ufos ও করিংকর্ধা আইনজ্ঞ । তিনি 
এজল/সে চমৎকার ভাষায় এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে সওয়াল করতে 
পারেন । কিন্তু এই প্রথম তাঁকে দেখা গেল-_মকেলের ভাগ্য সম্পর্কে তিনি 
বিচলিত ॥ 

পরের দিন আমি কোর্টে গেলাম । আমাদের মোকদ্দমাই ছিল তালিকায় 
প্রথম ৷ আসামীর কাঠগড়ায় বসেছিল প্রায় বছর বিশ বয়সের এক yas 
মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া লালচে চুল ৷ মুখ্ট! খুবই সাদ! দেখাচ্ছিল_আর 
নগলচে কট! চোখ দ্বটো বিল্ফানিত । ঠোটের ওপর সোনালগ স্ষণণ গৌঁফের 
রেখা, ঠোট ge লাল টুকটুকে ৷ প্রধান জজ সাহেব ভি. ভি. বেহ্‌র বা 
সরকার উকিল যখনি কোনো কথা জিজ্ঞেস করছে অমনি সে লাফ দিয়ে 
উঠে ক্ষণ কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে । 

“জোরে বলো 1” জজ বললেন । 

গলা ঝেড়ে সে গল। পরিষ্কার করে নিলে কিন্তু কথা বলতে লাগল তেমনি 
ক্ষীণ কণ্ঠে । ফলে জঙ্জ ও জুরিরা গেল চটে এবং অন্য সকলেও হয়ে উঠলো 
fare । জানালার কাঁচের শাঁসিতে একটা প্রজাপতির ডান! ঝাঁপটানি ঘরের 
ভেতরের বিরক্তিকর আবহাওয়াটাঁকে গুরুভার করে তুলেছে। 

“তাহলে---তুমি তোমার অপরাধ ateta করছ না 7---সাক্ষণ প্রিয়াখিনকে 
তলব কর hd 

সাক্ষীর কাঠগড়ায় ciel মতো একচোখ কানা এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো | 
অবিচল, কাঠিন্যে ভরা তার মুখ এবং গালগরা দণর্ধ পাকা দাঁড়ি । তার পেশ? 


আমার রোজনামচা থেকে ৬৩ 


কি জিজ্ঞাসা করা হলে বৃদ্ধ উত্তর দিল বিরস গলায়, “খয়রাতে দিন চলে 1” 
মাথাটা একদিকে ate করে ধ্যান ঘ্যান করে বলে চলল £ 
“আমি শহর থেকে ফিরছিলাম, খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল, সূর্য অন্ত 
গেছে অনেক্ষণ আগে ৷ বধন আমি গ্রামের কাছাকাছি এসেছি তখন আমার 
সামনে অন্ধকারে একটা আলো দেখতে পেলাম । আর হঠাং মেটা দাউ দাউ 
করে wr উঠলো 1.--” 
আসাম’ কাঠগড়ার একটা! কানা শক্ত করে ধরে বসেছিল, মুখ অর্ধ 
বিস্কারিত, শুনছিল গভশর মনোযোগ । চোখে তার SES এক দ্ৃষ্টি__তার 
মনোযোগ যেন সাক্ষীর ওপর নয়, বরং উন্টোদিকের দেওয়ালটার ওপর নিবিষ্ট 1 
“যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল তখন আমি ছুটতে লাগলাম ৷” 
“কি জ্বলতে লাগল 2” 
"আগুন, শিখা ॥---" 
আলাম’ সামনের দিকে একটু ঝু'কল এবং হঠাৎ জোর গলায় প্রশ্ন করে 
উঠল । কণ্ঠশ্বরে মেশ। YT এবং অঙ্রদ্ধা £ 
“এত সব কখন ঘটলো 2” 
“তুমিই ভাল করে জান কখন ত৷ ঘটল ৷” তাঁর দিকে না তাকিয়ে 
ভিক্ষুক জবাব দিলে । 
আসাম’ ছোকরা উঠে দাড়াল এবং জজসাহেবকে সম্ভাষণ করে বললে : 
“ও মিথ্যে কথ! বলছে । আগুন যেখানে জ্বলছিল-_-_রাস্তা থেকে সে 
জায়গাটা দেখ! যায় না ৷---" 
টিকোলো! নাক, বেঁটেখাঁটো আইনজ্ঞ সরকারী উকিল সঙ্গে সঙ্গে 
তীক্ষকণ্ঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ে তাকে নির্বাক করে দিলে । আসামণ 
আবার sta ডিলেমীর মধ্যে কুঁকড়ে গেল এবং ক্ষীণকষ্ঠে উত্তর দিতে 
লাগল অনিচ্ছায় । ফলে gala তাঁর ওপর size বিরূপ হয়ে উঠল ॥ তার 
নিজের উকিলকেও সে একই ভাবে নিম্পূহ অলস মেজাজে উত্তর দিতে 
লাগল ৷ 
জজসাহেব হুকুম দিলেন, "তোমার ঘটনা বলে যাও সাক্ষী I” 
"আমি তখনও ছুটছিলাম. তারপর হঠাৎ এই ছোকরা ate দিয়ে একটা 
বেড়া ডিঙিয়ে আমার ওপর এসে পড়ল ৷” 


৬৪ লায়ন, শারদীয় সংখা , ১৩৮০ 


আসামশ ছোকরা বিদ্রপের ভ ক্ষণতে হেসে উঠল এবং মেকেতে পা ঘষে 
বিড় বিড় করে কি ফেন বললে । 

ভিক্ষুকের জেরা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো মোটাসোটা এক 
কৃষক- পরিষ্কার পুরুষালি গলায়, সাবধানে বাছা বাছা শব্দে দত সে বলে 
গেল : 

"ওই ছোকরা সম্পর্কে আমাদের অনেক দিনের সন্দেহ, যদিও দেখতে 
সে শান্তশিষ্ট এবং তামাঁক-টীমাক খায় না; কিন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি_ও 
আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে 1-..আঁমি শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরেছিলাম-__ 
আকাশে মেঘ ছিল । হঠাৎ, মাঠে যেখানে ফসলের গাদা__€ুস্‌ করে ঠিক 
হাউগ্সির মতো কি যেন ছুটে গেল ।” 

আসাম লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল ৷ রক্ষীদের একপাশে ঠেলে সরিয়ে 
দিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে উঠল; 

“fran কথা বলছ, আহাম্মক! ‘হাউয়ির মত" তাই লা! এ ব্যাপারে 
তুমি কি জান ! আগুন বুঝি ওই রকম ভাবে কথনে ক্লে ওঠে! BA 
আর অমনি দাউ দাউ করে কলে উঠল ! তুমি অন্ধ, তোমরা ABT! প্রথমে 
খুদে খুদে শিখা দেখা যায়__আন্তে আস্তে লাল শিখাগুলো শাস্থকের মত গাদার 
আশ-পাশে বেয়ে বেয়ে আমে, তারপর তারা বড় হয়ে ওঠে এবং এক সঙ্গে 
জড়ে। BW) এ সবের পরেই সবটা দপ্‌ করে স্বলে উঠতে পারে! আর তুমি 
বলছ কিনা-_ ‘হঠাৎ ।'--*" 

তার মুখ হয়ে উঠল টক্টকে লাল, মাথা নাড়তে লাগল ঘন ঘন এবং চোখ 
জ্বলে উঠল আগুনের মত ৷ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল সে । উপদেশাক্ক 
ভঙ্গগতে অতাস্ত জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলতে লাগল সে ৷ জজসাহেবরা, 
জুরিরা, সমবেত শ্রোতারা নীরবে শুক্ধ হয়ে বসে শুনতে লাগল তার কথা । 
নিজের জায়গণ থেকে উঠে দাড়িয়ে এ. আই. লানিন তার দিকে পুরে দাড়িয়ে 
তাকে খুব পটিয়ে দেখতে লাগলেন । আসামণ তার দ্বই ae মেলে 
হাড়িয়েছে_ তুলে ধরেছে মাথার ওপরে, বলে চলেছে উত্তেজিত Stra: 

“Si, আগুন ধরা সুরু হয় এই ভাবেই । তারপর সুরু হয় তার কাজ, 
ঝড়ে নড়ে ওঠা মান্তলের মত। একবার ওই aaa হয়ে উঠলে ও হয়ে ওঠে 
পাঁহির মত দ্রত । তখন আপনারা কেউ তাকে আর ধরতে পারবেন ন__ 


আমার রোজনামচ! থেকে ৬ 


ই), পারবেন লা! প্রথমে শামুকের মতো বেয়ে বেয়ে আসে, এবং তা থেকে 
wey উঠতে থাকে শিখা_ওই শিখাগুলো থেকেই সুরু হয় সর্বনাশ, ওই 
শামুকের মত লাল শিখাগুলো । আপনাদের ওইগুলোকে রুখতে হবে, 
ওইগুলোকে ধরে যেলতে হবে ই’দারায় £ এ ব্যাপারে চালুনি ব্যবহারই ভাল 
ব্যবস্থা--গম ঝাড়াইয়ের sen যেমন লোহার চালুনি দরকার হয় তেমনি 
চানুনি। লাল শামুকগুলোকে চাঁুনি দিয়ে ধরুন এবং জলায়, নদশীতে বা 
ই’দারায় নিয়ে ফেলুন । তাহলে আগুন আর থাকবে ন! ৷ আপনারা সেই 
প্রবাদট! জানেন £ ‘আগুনকে সময়ে যদি রুখতে না পার তা হলে সে স্বলে 
উঠবে = ওই বোকাগুলো অন্ধের মতো” সব্বাই মিথ্যে কথা বলে গেছে ।---" 

আগুন-সন্ধানী তার নিজের জায়গায় আবার চেপে বসল ৷ বক্তৃতার 
সময় কেশরের মত মাথার এলোমেলো চুলগুলো একবার ঝাকি দিলে, নাক 
ঝাড়লে এবং একটা দণর্ঘনিশ্বাস ফেললে । আমাদের গোটা মোকদ্দমা 
ভৃমিস্যাং। কারণ তার পরের কয়েকটা কথায় জানা গেল, সে পীচ-পীচটি 
অগ্নিকাণ্ডের জনক । কিন্তু কণ্ঠে যথেছ্ট উদ্বেগ মিশিয়ে ব্যাখা! স্বরূপ বললে 5 

“হতচ্ছাড়া ওই শাশুকগুলো-'*বড্ড তাড়াতাড়ি ছোটে, ওদের ধরতে পার] 
যায় না।" 

ভি. ভি. বেহর গতানুগতিক বিরস কণ্ঠে দণ্ডাঁজ্ঞা farm: “...ফৃত- 
কর্ণের জন্য আসামণর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিধায়---” 

লাঁনিন বিজ্ঞ কোনো চিকিৎসকের মতামতের জন্য আবেদন করলেন । 
জজসাহেবেরা। খাঁটে। গলায় নিজেদের মধ্যে খানিক পরামর্শ করে নিয়ে লে 
আবেদন Gare করলেন । সরকারী উক্ণল ছোটখাট একটা সওয়াল 
করলেন-জবাব দিলেন লানিন বেশ দীখ এবং বাক্চাতুরণপুর্ণ ! তারপর 
gata উঠে গেল এজল।স ছেড়ে এবং মিনিট সাতেক পরে ফিরে এসে তাদের 
সিদ্ধান্ত জানাল £ i 

“আসামশ অপরাধী 1---" 

সিদ্ধান্তটা বেশ বিবেচনা করেই সে শুনল ৷ লানিন যখন প্রুনধিচারের 
আবেদন করার প্রস্তাব করলেন দণ্ডিত লোকটা জবাব দিল নিস্পুহভাবে__- 
যেন ব্যাপারট। সম্পর্কে তার কোনো আগুহই নেই । বললে ঃ 


* রুশ প্রবাদবাকা 


৬৬ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখা, ১১৮০ 


“বেশ তো-_আপনি যদি চাঁন, আগীল করতে পারেন 1” 
ছোকর।র কাঁনে কানে রক্ষণ কি যেন বললে এবং ছোকরা বেশ BE 


গলাতেই তাকে জবাব দিলে £ 
“নিশ্চয়ই £ আমি বলছি__ওরা সকলে অন্ধ, ওদের সব কটাই ৷" 


দাবানল 


১৮৯৩ সাল কি '৯৪ সালে canta তীরবর্তী নিক্নিলোশডগে।রোদের 
অপর পারে জঙ্গলে বিরাট এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় । আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় 
তিন শ’ বিঘের মত জায়গা জুড়ে। শহরের ওপর জণাকিয়ে রইল একটা 
ভিত্‌কুটে শাদা ধেশায়ার আন্তর । সেই ধেশয়ার মধ্যে ঝুলে রইল কমলালেবু 
রংয়ের একটা সর্য_যে সূর্যের রশ্মি নেই, একটা কিন্ত, শোচনীয় সূর্য, ভলগার 
ঘোরলাগা জলের ওপরে wg করছে ব্যাধিগ্রস্তের মতো। যেন এখুনি 
ডুবে যাবে নদীর কর্দমান্জ তলায় । ভলগার তাঁর সংলগ্র তৃণইমি রূপ।স্তরিত 
হয়েছে পিঙ্গল বর্ণে এবং cata শহরটাকে মনে হচ্ছে একটা ম্যাটম্যাটে কাদাটে 
রঙে (ছাপানো ৷ ধেৌয়াটে শ্বাসরোধ কুয়াশার মধ্যে যেন থেমে গেছে সব 
শব্দ ; মৌমাছিরা উধাও হয়ে গেছে বাগান ছেড়ে ৷ এমন কি অদমা চড়।ইগুলো 
পর্যন্ত কিচ্‌মিচ করছে বড় নী গলায় এবং উড়ছে গতির wos হারিয়ে ॥ 

একটা বিবর্ণ সুর্য ভলগার জলে এবং পৃথিবীর অন্তরালে ডুবে যাচ্ছে_-এবং 
তার অন্তরাগের কোনে! দীপ্তি থাকবে না-_দেখভে কেমন বিষ লাগে । 
রাতের বেলা যে কেউ দেখতে পাবে, দূর অরণ্যের কালো দেওয়ালের ওপর 
আদ্যিকালের রূপকথার সেই ড্রাঁগনের মতো আগুন তার খাজকাটা শিরণীড়াটা 
নাঁড়া দিচ্ছে এবং আকাশভরে উদশীরশ করছে কালো মেঘের নিঃশ্বাস ৷ 


রাস্তাঘাটে ভরে গেছে ধেশায়া, কোঠাগুলোর ঘরে ঘরে ধেশায়।-__সারা 
শহরটাই যেন ধেশীয়া ভরা একটা ঘর ! অভিসম্পাত দিতে দিতে এবং কাঁশতে 
ক্কাশতে মানুষজন রাতের দিকে বেরিয়ে এসে দীড়াচ্ছে নদীর BE বাধের 
ওপরে, ঢালের গায়ে ৷ দূরের অগ্রিশিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেউ 
বরফ খায়, কেউ লেমোনেড, কেউ বায়ার ৷ বলাবলি করে-_চাঁষরাঁই আগুন 
ধরিয়ে দিয়েছে গাছপ[লায় ॥ একদিন কে একজন বিষ কণ্ঠে বললে £ 


আমার রোজনামচা থেকে . ৬৭ 


“এ হলো নাটকের ome নম্বর মহড়া ; পৃথিবীর যন্ত্রণা 12 
আমি এক পার্কে stags তিনি নেশাড়ির ছুই রক্তচক্ষু মেলে 
/“দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড করে বললেন £ “ব্যাপারটা বাইবেলের 
" প্রত্যাদেশ অংশের সঙ্গে সম্পকিত কিছু একটা হবে-_ইত্যবসরে, এসো একটু 

পান করে নেওয়া যাক ৭-.৮ 

এ সমস্ত SB বিদ্রপ আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হতো এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু 
করে তুলতে! ৷ বাস্তবিক পক্ষে সেদিনের সেই অস্পষ্ট, স্বাসরুদ্ধ দিনগুলোতে 
যা কিছু বল) হয়েছে তা প্রাত্যহিক জীবনের উষরত। এবং একঘেয়েমীকে 
নির্থমভাবে অনাবৃত করে দিয়েছে ৷ 

পদাতিক বাহিনীর একজন অফিসার, একজন স্বপ্রাত্বর মানুষ_যিনি 
“মধাবয়সী কুমাঁরশীদের as কবিতায় উত্ভিদবিদ্যা” নামে এক গ্রস্থ রচনা কর- 
ছিলেন তিনি আমার কাছে প্রস্তাব ঝরলেন, যদি অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভার সঙ্গে 
যাই ৷ সেনাবাহিনণর দুটি ঘোড়ায় চেপে এক গশুমোটভরা রাতে আমর! অকু- 
স্থলের দিকে যাত্র। করলুম । ফেরা নৌকোয় ননী পার হয়ে বোর নামে এক 
গ্রামে গিয়ে পৌছলম । উত্তম দানাপ।নি পাওয়া ঘোড়া দ্বটে। বালি ভর! 
ate দিয়ে শ্বাসরোধ কুয়াশার ভেতরে কদমে ছুটতে ছুটতে ক্রোধে নাকবাড়া 
দিতে লাগল ৷ মৃত্যুর মতো কুয়াশার আবরণে ঢাকা প্রশ।ও ক্ষেতের পর ক্ষেত ৷ 
আমাদের মাথার ওপর কুয়াশা একটু পাতলা-__মসলিনের মতো, তার ভেতর 
দিয়ে ধীরে ধারে সূর্য উঠলো ৷ যত আমরা জঙ্গলের কাছাকাছি এসে পড়তে 
লাগলাম ততই কুয়াশা হয়ে উঠছে নগল- শেষপর্যন্ত তা যেন আমাদের গলা 
চেপে ধরতে লাগল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল জল । আমাদের সঙ্গে যে আর্দালি 
ছিল, সে তো হাচতে Qe করে দিলে । আর অফিসার সাহেব চশমার কাচ 
মুছতে মুছতে, কাশতে কাঁশতে ‘প্রেম’ শব্দের সঙ্গে ভুল ও অসঙ্গত “কর্কশ” 
শব্দের একটা মিল দিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃতি শুরু করে দিলেন ৷ 

কোদাল কুড়়লধারী তিনজন কৃষক একপাশে সরে দাড়িয়ে আমাদের পথ 
aca দিলে । পদাতিক বাহিনীর কবি তাদের ডাক পেড়ে শুধোলেন 2 

“লোকজন কোথায় কাঁজ করছে হে 2” 


* গর্মিলের শব্দ দুটো ‘ere’ ( Love ) ও রাফ (Rough ) 


৬৮ ante, শারদণয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


“জানি না 1---" 

আর্দালি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে পথামলে!_-জিজ্ঞেস করলো” 
“সৈনিকেরা কোথায় ?" 

লাল জামা পরা একটি চাষী তার কুডুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, “হোই | 
হোথায় Ie” 

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা একটা বনের ভেতরে ঢুকলাম । সেখানে 
দেবদারু ও ফারগাছের ঘন জঙ্গলের মধো শাদা সার্ট পরা কিছু লোক কাজ 
করছিল । একজন নিয়পদন্থ কর্মচারী এসে জানাল-__সবাই ভাল আছে, শুধু 
একজন মোঙ্গল জাতের সৈনিক নিজেকে কিছুটা পুড়িয়ে ফেলেছে । তারপর 
সে এ-ও উপরি জানিয়ে দিলে যে, তার মতে এই ধরনের কাজ আর টেনে 
যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র ৷ 

“এখানে আগুনের যা করবার করে গেছে স্যার; ওপর দিকে আধা বৃত্তের 
আকার নিয়ে আগুন এগুচ্ছে_-বাকি যেটুকু এখানে আছে তাকে এখুনি গ্রাস 
করবে | তারপর যখন আর পোড়বার মতে! কিছুই থাকবে না তখন ও আপনি 


নিভে যাবে ৷"... > 
তারপর তার রোগা রোগা হাতে ডান দিকে দেখিয়ে আমাদের সতর্ক-4& 
করে দিলে : 


“ওদিকটায় যখন যাবেন খেয়াল রাখবেন-__ওট| ঘাসের বাঁদা, সব শুকিয়ে! 
মর্মর্‌ করছে । আগুনের শিখা নিচে নেমে এখন ওই দিকে ছুটেছে | লোকজন 
চিন্তিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে ।---” 

অফিসার সাহেবকেও Stas দেখতে পেলাম__কি আদেশ যে তিনি 
দেবেন ঠিক করতে পারছেন না । এমন সময়ে মন্ত এক ভাণুকের মত দাড়ি- 
enter এক কৃষক বেরিয়ে এল জঙ্গলের ভেতর থেকে-__হাঁতে লাঠি, বুকে টিনের 
পাত আটা । ছাইয়ে ভতি টুপিটা সে মাথ! থেকে পুলে ফেললে । গভীর 
নীল দ্বটো চোখে বুদ্ধির rife _-অফিসার সাহেবের দিকে তাকাল ways ৷ 

“তুমিই বোধ করি নাজির-__তাই না 2” 

দ্যা স্যার i” 

“তা কাজকর্ম কেমন চলছে 2” 

“সব জ্বলছে স্যার 1” 


আমার রোজনাঁমচা থেকে ৬৯ 


«আমাদের অবশ্যই লড়াই করে যেতে হবে ।” অফিসার লাহেব বললে । 
(eget) ভয়ানক সৃল্যবান Sree শুধু কতকণুলে। গাছ নয় ভাই, 
“ মানুষের ঘরবসতও, যেমন ধরে।_ তোমাদের গ্রাম i” 

“আমাদের ata গরশীব 1---৮ 

মাটিতে আমাদের পায়ের কাছে কালো সার বেধে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে 
এগিয়ে চলেছে । রান্ডা দিয়ে একটা গুব্‌রে পোকা ভরত চলে যাচ্ছিল 
শিপড়েগুলে। সেটাকে এড়িয়ে গেল । শিপড়েগুলো কোথায় গিয়ে নতুন বাসা 
বাধছে আমি দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম | 

বাতাসে কেমন যেন BFS একটা খস্থস্‌ শব্দ, আমি সজাগ হয়ে উঠলাম ॥ 

ঘাস মাড়িয়ে, পাতায় পাতায় ate জাগিয়ে age কোনো একটা সত্বা মেন 
চলেছে আমার পাশে পাশে । এমন কি গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোও কেঁপে 
কেঁপে উঠছে অন্রস্তিতে_ চেতনার অগোচরে । ভার নানা সমস্যার কথা বলতে 
বলতে আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল নাজির | 

“এইখানে আমি-_পুরো তিনটে দিন দুরে বেড়াচ্ছি ।৷':' আপনি নিশ্চয় 

কর্তৃপক্ষ কেউ হবেন-_তাই নাঃ আহ!-_দেখতে এসেছেন আঁপনি-.'তা খুবই 
ভাল । এই দিকে আসৃন ॥ আপনাদের একটা টিলার ওপর নিয়ে যাব চলুন, 
এখান থেকে বেশী দূরে নয় । সেখান থেকে আপনারা সবকিছু সুন্দর দেখতে 
পাবেন ।” 

বেলে টিলাটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে বড় বড় দেবদাকু গাছে_-ওদের ভগার 

দিকটা যেন পাঁনপাত্রের মত, সাপাটে ক্লেদে ভরা! ৷ টিলার সামনে উপতাকায় 
এখানে extra দাড়িয়ে আছে কিছু কিছু বিশীর্ণ ফার গাছ আর মনোরম ঢ্যাঙা 
bytes) বার্চ ; রূপোলা পপলার গাছগুলো যেন ভাবনায় শিউরে উঠছে । 
ক্রমশ দুরের দিকে গাছগুলো পরস্পরের মধো আরও ঘনতর ! তাদের মধ্যে 
আবার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ফার গাছগুলো, তাদের পিঙ্গল দেহকাঁণ্ডে 
শেওলার সরুজাঁভা | 

গাছের তলায় তলায় রাঙা! ল্যাজগুলো ফুলিয়ে ফ'পিয়ে কাঠবেড়ালির 

মতো ছুটে বেড়াচ্ছে উল্লসিত ছোট ছোট Pastel, ata মাটির ওপরে একটা 
নীল ধেশায়ার আন্তরন ofS মেরে আছে ॥ যে কেউ লক্ষা করলে দিবা দেখতে 
পাবে_-খেলোয়াড় আগুন গাছের ofS বেইটন করে ছাল বেয়ে বেসে 


40 মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


ওপরে উঠছে কেমন ভাবে, আবার লুকিয়ে যাচ্ছে কোথায় । তারপর আবার 
সোনালশ পিপড়ের মতে৷ বেয়ে বেয়ে এগিয়ে আসছে পেছন থেকে আর গাছের 
গায়ের সহজ শেওলাগুলো প্রথমে হয়ে উঠছে ধূসর__তাঁরপর কালে! । এখন £ 
আবার cate থেকে উদয় হলো আগুন এবং বসালো তার দাত মলিন ঘাস 
আর ছোট cers ঝোপের ওপরে, তারপর লুকিয়ে গেল আবার । এবং সহসা 
দ্রুত লাল খুদে জন্তগুলো'র একটা দঙ্গল যেন এসে আবির্ভূত হলো।__-শেকড়ে 
শেকড়ে BETS শুরু করে দিলে দাপাদাপি ৷ 

লঠিতে ভর দিয়ে দাড়িয়ে নাজির বিড়বিড় করে বললে, “আমাদের 
লোকজন সব ওইতখানে-'.ঈম্বর তাঁদের ব্রক্ষা) করুন ৷” ~ 

seyra আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম a1) তবে পোড়ার চড়চড় শব্দ 
ও খস্থস্‌ আওয়াজ, এবং দূরের একট) গুঞ্জনের মধে৷ও FHA কোপ মারার 
ছোট ছোট শব্দ ও তার ম্বসিত প্রতিধ্বনি এবং কেটে ফেল! গাছের মাটিতে 
পড়ার গুরুভার অড়মড় শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম । একটা ক্ষেতি ই'ছুর আলের 
ওপর থেকে আমার পায়ের ওপর এসে পড়ল, একট! সাদা খরগোস যেন 
ঝলক দিয়ে বাদার ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল । 

পাখীদের কোনো কৃজন কাঁকলণ নেই_যদিও ভলগার sangha গান- 
গাওয়া পাখীদের acd ছিল পরিপূর্ণ । কোলে মৌমাছিও নেই, ভ্রমরও নেই, 
বোল্তারাও পালিয়েছে সেই ভারাক্রান্ত আবহাওয়)__গরম, নল, নেশালাগ! 
ঘোর থেকে । দেখতে বড় বেদনাই লাগে__সবৃজ পাতাগুলো মর্ধান্তিক পাংশু 
হয়ে যাচ্ছে অথবা তাদের ওপর জমছে রক্তিম মালিশ্ত । প্রায়ই, পপলার গাছের 
পাতাগুলো আদপে স্থলে লা উঠেই বিশীর্ণ ভালপালাগুলোবে করুপভাবে 
sates করে করে পড়ছে SUIS প্রজাপতির মত ৷ কখনো বা উত্তাপে 
শুকিয়ে উঠে ara উঠছে সহসা এবং পরে ছড়িয়ে পড়ছে শত শত লাল হলুদ 
রঙের প্রঙ্জাপতির মত ॥ দুরান্তরবর্তী পত্রপলভ সম্বন্ধ ফাঁর গাছগুলোকে আমি 
দেখতে পাচ্ছি__ঘন সবুজ ভেলভেটের মতো দণপ্তি তাঁদের অতি দ্রুত হারিয়ে 
ফেলছে এবং ছড়িয়ে দিচ্ছে atts ফুলক্র ঘন কৃষ্টি-_মনে পড়িয়ে দেয় সোনালী 
কাঁটানুর কথা । এবার পিরামিডের মতো গোটা ফারগাছটাকে ofan ah 
সমস্ত শিখাগুলো যেন হালকা আনন্দোচ্ছাঁসে একত্রে মিশে পাক দিয়ে ভূলে ' 
উঠল বাতাসে । জ্বলে উঠল এবং হারিয়ে গেল যেন__ফেলে রেখে গেল একটা 





আমার রোজনামচা থেকে as 


কাল কুট্‌কুটে গাছ, কেবল উলঙ্গ শাখাগুলোর প্রান্তদেশ ভ্বলন্বল করতে 
" লাগল থুপে খুদে হলদে ফুলে । এখন আবার আর একটা ফাঁর গাছ অতি 
SS কুসুমিত হয়ে উঠল এবং আগের মতই শেষ হয়ে গেল। তারপর 
আবার একটা_-আবার একটা ৷ শোনা গেল ফেটে চৌচির হওয়ার একটা 
She শব্দ এবং একটা বেটে মতো গাছ ছিটকে পড়ল পচ! ডিমের মত এবং 
লালচে হলুদ রঙের সাঁপগুলো! জড়াজড়ি করে বেয়ে বেয়ে চললো তাদের 
সচালো। মাথা তুলে সারা বাদার ওপর নিয়ে চতুদিকে । যাওয়ার we 
গাছের ofS পেলেই, ঘালের ভেতর থেকে মুখ বের করে, বসিয়ে দিলে তার 
দাত । সাদা সাদা কাণ্ড বেয়ে যেমনি আগুন ড্রত উঠে পড়ছে_সঙ্গে সঙ্গে 
বার্চের নরম পাতাগুলো! হয়ে যাচ্ছে হুদ ৷ রজন উপাদান মেশা গাছের 
ছাল, শাখা-প্রশাখা ধুইয়ে উঠছে নীল রঙের ধেশয়ায় ; শীর্ণ শিখার খণ্ডুগুলো 
পাকিয়ে উঠছে অপূর্ব সোন্দর্ষে_সঙ্গে সঙ্গে শিসিয়ে উঠছে । এবং সেই WY 
শিলের মধ্যে যেন গানের টুকরো! ধ্বনিত হয়ে উঠছে__সে গান বিশ্ময়কর, 
গভশীর । 
অনন্য নির্দেশে আগুন যেন কাছে ডাকছে_আরও wire! নাজির 
চিংকার করে উঠল এবং অজ্ঞাতসারে তাঁর লাঠিটা দোলাতে দোলাতে টিলা 
থেকে নামতে শুরু করে দিলে । বিশ্মিত কণ্ঠে বলতে লাশ্গল £ 
“হায় ঈশ্বর, এ sl দেখছি! nae বিশ্ুয়ের ab তুমি _হে Faq” 
জঙ্গলের মধো সহসা গুঞ্জনের শব থেমে গেল__সঙ্গে সঙ্গে একট? ভয়ার্ড 
নেকড়ের কান্না শোন। গেল, “উহ্‌-উহ্‌- উহ্‌ 1--৮ 
“ওরা ছুটেছে ৷” নাজির বললে । 
এবং তার কথাই ঠিক । আমাদের বাঁদিকে, দ্বরে গাছপালার মধ্যে 
মানুষের মতই ফেন মৃতিগুলি. ছুটে আসতে দেখা গেল! এত TS ছুটে এলো। 
তারা--মনে হলে! যেন জঙ্গলের ভেতর থেকে ওদের ছুণ্ড়ে দিয়েছে ॥ ডানদিকে 
বাঁদায় qua দৈনিকের আঁবিভাব ঘটল-__ধৃসর ছাইয়ে ভরা তাদের হাটু পর্যন্ত 
ঢাকা বুট এবং পরনে বেন্টহণন সার্ট । ওরা একজন বেটেখাটে) কৃষককে ধরে 
নিয়ে আসছে_মাতালকে যেমন বগলদাবা করে ধরে তেমনি করে ধরে 
রেখেছে । কৃষকটি খোং ধোৎ করছে এবং থুতু ফেলছে থুক ধুক.করে । তার 
এলোমেলে! দাড়িতে, ছিন্নভিন্ন ard রক্তের ছোপ লাগা, তার নাক ও ঠোট 


aa স্ল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


ছড়ে ছি'ড়ে গেছে, এবং তার ফ্যালফেলে ate দ্বটো যেন দৃষ্টিশক্তি sta 
কাছাকাছি যখন এলো তখন তাকে দেখতে পেল।ল-_সে হাসছে, করুণভাবে, 
যেন ছেলেমানুষি হাসি । 

“ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে 2” কঠিন কণ্ঠে নাজির জিজ্ঞেস করলে ৷ 

তাতার সৈনিক শাপ্তভাবেই জবাব দিল £ 

“ও আগুন লাগিয়ে বেডীচ্ছিল__এক জায়গ! থেকে অগ্য জায়গায় আগুন 
টেনে নিয়ে যাচ্ছিল 1” 

তার সঙ্গী ক্রদ্ধভাবে যোগ দিলে, “Sr. ফু’ দিয়ে দিয়ে আগুন খরাচ্ছিল 
যাতে জ্বলে ওঠে । আমরা দেখেছি ৷” 

“ত্বালাচ্ছিলুম বুঝি! আমি তো তামাকের পাইপটা ধরা চ্ছিপুম ৷” 

“তোমার ধেশাজ নূরবার জন্ত আমাদের বলা হয়েছিল এবং আমরা 
দেখেছি ভুমি ডালপালায় আগুন ধরাচ্ছিলে এবং তাকে টেনে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছিলে ।” 

“আগুন ধরাচ্ছিহুম বুঝি! আগুন cH আগে থেকে ভ্বলছিলই এবং আমি 
তাতে ল।থি মেরেছিলুম ata 1” 

এই সময় একজন সৈনিক মারলে ওর ঘাড়ে এক ঘুষি । 

“থাম-_থাম-_ওকে মেরে! ন! ৷” নাজির aga দিল “eo আমাঁদেরি 
একজন লোক ।-:-তোমাদের বলতে বাধা নেই__ওর মাথাটা ঠিক নেই i” 

“তবে ওকে বেঁধে রাখ না কেন 2” 

ওরা ক্রোধে বাদানুবাদ ye করে দিলে । ওদিকে বাদায় তখন সুরু 
হয়েছে আগুনের ন।৮-_-জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে আসা কৃষকের দল পড়ে 
শেল সেই আগুনের সামনে ৷ প্রায় জনা সাতেক লোক বড় বড় লাফ দিয়ে 
ছুটে এল আমাদের দিকে, ছুটে এল Brits হাপাতে, ভাঙা গলায় 
কাঁশতে কাশতে এবং দিব্যি গালতে গাঁলতে-_এসে লুটিয়ে পড়ল টিলার তলে 
বালিতে ৷ 

“মালিক আমাদের ধরেছিল আর কি !” 

“এত পাখি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে ওখানে !---” 

এই ছাইভন মাথা পরিশ্রমে নিঃশেষিত মানুষগুলোকে দেখে সৈনিক 
দু'জন বেন শান্ত হল ৷ যাঁকে তারা মারধর করেছে তাকে ছেড়ে দিয়ে গরম 


আমার রোজনামচ1 থেকে ae 


ধেোঁয়ার মেঘের মধ্যে ওরা হারিয়ে cry) যত সময় যাচ্ছে cat তত নশল 
“ এবং কটু হয়ে হয়ে উঠছে । গাছের গুড়ি ছিরে ঘিরে বাঁদায় তখনো eae 

করছিল আগুনের ফুল্কি ate এবং এল্ডাঁর গাছের হলদে BATA পাতা 
Bary যাচ্ছে এবং ঝরে পড়ছে । আর গাছগুলো র afore গু'ড়িতে ধরা 
শেওল: অদ্ভুতভাবে নড়েচড়ে উঠছে এবং যেন জীবন্ত কিছু, মনে পড়িয়ে দেয় 
মৌমাছির ঝাকের কথা । 

টিলার ওপরে গরম ক্রমশ বেড়ে উঠল ; নিঃশ্বাস নেওয়া ক্উকর হয়ে উঠল 1 
কিছুটা বিশ্রাম করে, টিলার ওপরকার ঝোপের ভেতরে কৃষকেরা একে একে 
BID হয়ে গেল | 

মার-খাওয়া লোকটার দিকে দুরে দাড়াল নাজির £ 

“একট! না একটা গোলমালের মধ্যে তুমি সব সময় জড়িয়ে পড় নিকিতা 1” 
সে বিরক্ত হয়ে উঠল । “কোনো কিছু থেকেই তুমি কখনো শিক্ষা! পেলে না 
না আগুন, না চার্চের মিছিল ।” 

লোকট! চুপ করে রইল_নোংরা আঙুল দিয়ে সামনের দাতট! থু'্টতে 
লাগল ৷ 


“যখন ওরা বললে--তোমাকে বেধে রাখা উচিত, ওরা ঠিক বলেছিল 1” 

লোকটা মুখ থেকে আঙুল বের করে সার্টের প্রান্তে ঘষতে লাগল । এক 
দিক থেকে আর একদিকে মাথাটা সে নাড়তে লাগল, উদ্গশর্ণ ধেশায়ার 
কুশুলীর দিকে তাঁকিয়ে যেন বাদাটাকে স্থির দৃষ্টিতে খুষ্টিয়ে বু’টিয়ে দেখতে 
লাগল ৷ ধুস্ইয়ে উঠছে গোটা বাদাট৷--কালেো| মাটির ভেতর থেকে নল 
এবং বেগুনে রঙের ধে'শয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে এখানে ওখানে । সর্বত্রই 
তাদের পেছনে ছুটছে আগুনের শিখা__মাঝে মাঝে যা ঘাঁষের ভেতর থেকে 
ছ'চালো। ঢিপির মতে! হয়ে স্বলে উঠছে দাউ দাউ করে, কাপতে থাকে 
ভারসাম্য রক্ষা করে । তারপর আবার হয়ে যায় BPW! পেছনে ফেলে 
রেখে যায় স্বর্ণাভ লাল একটা আভা! তা থেকে আবার সরু লাল সৃতোর 
মতো ছড়িয়ে পড়ে সব চারদিকে, গড়ে তোলে নতুন নতুন আগুনের সংযোগ 
গ্রন্থি ৷ 

সহসা ঠিক টিলাটার নিচেই একটা ঝাউগাছ জ্বলে উঠলে। তুলোর গাদার 
মতো । নাজির তার টুপিটা দোলাতে দোলাতে পিছিয়ে এলো 1 


38. মুল্যায়ন, শারদশয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


“তাকিয়ে দেখুন '” সে চিৎকার করে উঠল, “এখান থেকে আমাদের 
সরে পড়াই ভালো ৷” 

আমরা qa দাড়ালাম এবং ঘন ঘাসের কার্পেট ঢাকা জমির ওপর 
দিয়ে ফিরে চললাম ৷ নাজির বিড় বিড় করে বলতে লাগল £ “এখানে ঘুরে 
স্বরে বেড়িয়ে আমার আর কি লাভ 2 এই আগুনের বিরুদ্ধে মানুষ কি করতে 
পারে? এদিকে আমার নিজের কাজ একেবারে বন্ধ । বোধ করি, হাজার 
খানেকেরও বেশী লোক এইভাবে তাদের সময় নষ্ট করছে ।---" 

ঝোপের ভেতর দিয়ে আমরা নেমে এলাম সমতল ভূমিতে ॥ তার একান্তে 
এক প্রবাহিনণ বয়ে চলেছে দশপ্ষিহশন Sita এখানে ধোয়! যেন আরও 
জমাট_-যাতে স্রোতের ধারাটাকেই মনে হচ্ছে ধোয়ার কুণ্ডলী ৷ ঘাসের 
ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো একটা ভাকরুই পাখি এবং ঝোপের ওপরে 
গিয়ে পড়লো একটা পাথরের ট্রকরোর মতো, একট! ছোট সাপ GS 
আমাদের ছাড়িয়ে ছুটে গেল, এবং তার পেছনে পেছনে একটা সজারু ছাই 
রংয়ের একটা তালের মতে ছুটে গেল প্রবাহিনশী লক্ষ্য করে। 

“আমরা ওদের ধরে ফেলবো ৷" নিকিত। বললে এবং মাথ! গোজ করে 
কোপের ভেতর দিয়ে toga মতো হুড়মুড় করে ছুটতে সুরু করে দিলে | 

“তুমি কি করছ_-তাকিয়ে দেখো ৷ বোকার মত আর কিছু করে৷ না ।” 
নাজির পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ৷ তারপর চোখের কোণে আমার দিকে 
তাকিয়ে বললে, “ওর মাথায় একটু গোলমাল আছে । তিন তিনবার ওর ঘর 
পুড়ে গেছে, তারপর থেকে ও একটু "বুঝলেন । সেপাইরা বলছিল-_-ও 
আগুন ধরাচ্ছিল কিন্ত ও অতোটা করবে না । যাই হোক, মাথাটা ওর গেছে, 
এবং সব সময় একট! গোলমাল পাকিয়ে রেখেছে ।---” 

ধোয়া এসে বিধছে আমাদের চোখে এবং সজ্জল হয়ে উঠছে চোখ ; আমার 
নাক বিশ্রীভাবে yo gy করছে এবং নিঃশ্বাস নেওয়া ঝষ্টকর হয়ে উঠছে) 
নাজির সশব্দে হেঁচে উঠল এবং ল।ঠিটা দোলাতে চিশ্চিতভাবে চারদিকে চেয়ে 
চেয়ে দেখতে লাগল ॥ 

“ওইদিকে দেখুন ; কোথায় ও নিজেকে টেনে এনেছে ৷" 

আমাদের সামনে-_-যেথানে ঝাউগাচের ঝোপের সারি উপতাকার সীমান্ত 
নির্দেশ করছে সেখানে ছোট ছোট আগুনের শিখা নেচে বেড়াচ্ছে অতি চঞ্চল 


আমার রোঞ্জনামচা থেকে ae 


চড়াঁইয়ের মতো । এক দঙ্গল বুলফিঞ্চ পাখির মতো) দেখতে, কোপা মতো 
ডানাগুলো ঝলক দিয়ে উঠছে ঘাসের ভেতরে, নাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছেনা দিচ্ছে 
নিঃশব্দে ॥ 

“নিকিতা! 1” হাক পেড়ে নাজির কান পেতে রইল । আমরা শুনতে 
পাচ্ছিলাম শুকনো, চিড়চিড়ে শব্দে, একটা সতর্ক করা হিস্হিসানি, একটা 
ag শিস্‌ । কোথাও 7a থেকে আমাদের কানে ভেসে এলো একদল মানুষের 
গুঞনধবনি | 

“মরেও না লোকটা !” নাজির গর্জে উঠলো ৷ “কঞ্জাট পালাতে ও একাই 
একশ'__বাকি আর সকলকে ও ছাড়িয়ে যায়৷ মনে হয়, তারা কেউ ওর 
নাগাল পাবে লা । মাতালের কাছে মদের মতো আগুন ওর মাথায় ভর করে। 
যেখানে আগুন সেখানে ও পাগলের মতো সক্কলের আগে গিয়ে হাঁজির হাবে ) 
এসে বড় বড় চোখ করে তাকাবে বোবার মতো-_যেন কে ওকে মাটির সঙ্গে 
পেরেক মেরে গেঁথে দেয় । ও কোনো সাহায্য করছে__এমন ঘটনা ঘটেনি 
কখনো ; ও শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে এবং মুখ্ভঙ্গী করবে । আগুনের একদিক 
থেকে কেউ যদি ওকে সরিয়ে দেয় তো ছুটে অন্যদিকে গিয়ে ঘুরে দাড়াবে ৷ 
আগুন সম্বন্ধে ও পাগল ।” 

পেছনে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম অগ্রিশিখা ক্রমশ ata দিবে 
নেমে আসছে__যেন আমাদের ধরবাঁর oo দ্রুত এগিয়ে আসছে । ভ্রোতধারার 
জল এখন একেবারে লাল হয়ে উঠেছে, স্বর্ণাভ রশ্মিতে কলমল করছে । 

পনিকি- ইভা 1” 

সহসা কে একজন জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে এসে আমাদের সামনে 
দাড়াল ৷ নাজির থমকে দ্বাড়াল এবং তার জলসিক্ত চোখ মুছতে লাগল ৷ 
গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাড়াল এক জোয়ান ছো'করা-_উদ্মজ 
বক্ষ, গায়ের সার্ট মাথায় পাশড়ির মত জড়ানো ৷ 

“কোথায় ছুটছে তুমি 2” 

পেছনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে জোয়ান ছোঁকরাটি 
জবাব দিতে ১ 


“ওখান থেকে সবাই ছুটে পালিয়ে আসছে-.'টিলার ওপরে আগুন ঢঙে 


পি মুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


গেছে--ওদিকে যাবেন না-""হঠাৎ এসে পড়ল আগুন ।'-"বাপ্‌--আমি প্রায় 
ভয় পেয়ে গেছলাম |” 

“বেশ তো, এখন যাওয়ার ঠাইটা কোথায় ?" নাজির বিড়বিড করে 
বললে, “চলো এখন সোজাই যাওয়া যাক । তুমি কি বলো? জঙ্গলের এই 
দিকটা আমি জানি না__ওদিকে গিয়ে আমাদের লাভ নেই । আমর। পথ 
হারিয়ে ফেলবো ৷ মানুষজনের আজ oy একটি ভাঁবনা_ আগুন casita 
সেপাইদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা ie.” 

নাজিরের কণ্ঠস্বর এমশ কটু হয়ে উঠল । 

“এ এক দিবা জীবন ! সে জলডুবি মানুষ হোক কিংবা বনের মধ্যে মরে 
পড়ে থাক। মানুষ হোক, আগুনে মরুক অথবা রাস্তায় পড়ে থাক! খুন হোক 
_-ওনের দরকার চাষীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো ৷ চাষীদের কি নিজেদের 
কাজ পড়ে নেই £ এসবের কি দরকার ? নিকি-__ই-_তা ! মরুক ব্যাটা 1”--* 

ফাঁক ফাক করে নতুন লাগানো কচি পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 
সামান্ত কিছুটা এগিয়ে আমরা faca পড়লাম এক মাঠের মধ্যে । ওখানে 
জড়ো হয়েছে প্রায় জনা পঞ্কাশেক কৃষক । ওখানে মেয়েরা পাত্র ভরে এনেছে 
কৃভাস্‌্* এবং রুটি । নাঁজিরকে দেখতে পেয়ে তারা বলে উঠল £ 

“কতক্ষণ ধরে আমরা এই cern গিলবো ? ঘরে আমাদের কাজকর্ম 
পড়ে আছে 1” 

ঘাসের ওপরে এখান ওখান দিয়ে বেয়ে বেয়ে আসছে ala ধোয়ার 
Font এবং এসে যেন ছোবল মারছে কুড়ুলে, কোদাঁলে । সাদা ধেশয়াটে 
কুয়াশার মধ্যে gy ছাইয়ের সৃক্ম কণাগুলো লে(কগুলোর মাথায় করে 
পড়ছে ava মতো-_দেখতে দেখতে ছাই রঙের ঘাসের মতো হয়ে উঠছে 
em! : ফাঁর গাছের চওড়া, ছড়ানো ডালপাঙ্গার পাঞ্জায় যেন ফেনা জমেছে । 
আগুন যে ওপরেও উঠে আসছে-__এসব তার লক্ষণ । 

“এখান থেকে সরে পড়া যাক!” নাজির নির্দেশ দিলে । “মাঠে নেমে 
যাঁও__সবাই 1” 

মেয়েদের ওপর আর পরস্পরের ওপর অনুযোগ করতে করতে লে।কগুলো 
কন্টেসৃন্টে যেন উঠে দাড়াল এবং জঙ্গলের পথ দিয়ে ধোঁয়ায় ধুসর একটা 


* ঘারে তৈরী এক রকন মদ 


আমার রোজনাযচা থেকে ৭৭ 


অতল গহবরের মধ্যে SD হয়ে গেল «ate পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে ঘুরে 
বেড়িয়েছি মাঠ থেকে মাঠে ॥ আমাদের পাশে গাট্রাগোট্র। gi ঘোড়ায় 
চেপে দুজন পুলিস বোকার মত লোকজনদের তাড়া করে বেড়াঁচ্ছিল এখান 
থেকে ওখানে । ওদের মধ্যে একআন, মাথায় কালো টুল, একটু চটপট 
তার চাবুক ঠুকে chow উঠল, “এই কৃতার দল! তোদের অতো Bs 
হওয়ার দরকার নেই ; যা পুড়ছে সে তোদের সম্পত্তি নয় ।---" 

রাতে শুকনো গরম মাটির ওপরে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলুম__রক্তিম শিখা 
অরণ্যের মাথার ওপরে আকাশে কেমন ফু'সে উঠছে, টলমলিয়ে ভ্বলছে দাউ 
দাউ করে । মনে হচ্ছে যেন ঘন ধেশায়ার গন্ধধূ্প cata দিয়ে অরণ্য দেবতার 
প্রসন্নতার জন্য আহুতি দেওয়া হচ্ছে । খুদে রক্তিম বর্ণের swore লাফিয়ে 
উঠছে__গুড়ি বেয়ে গাছের আগায় উঠে যাচ্ছে; Bega চঙডা! ডান! মেলে 
দিয়ে পাখিরা ধেশয়ায় ভরা আকাঁশে আবতিত হচ্ছে ; সর্বত্র একট! যেন 
ইন্্রজাল আর চাঁপল্যে ভরা আগুনের লীলা | রাতের দিকে জঙ্গলটা হয়ে উঠল 
যেন একট? বর্ণনার অতীত ভৌতিক-_দ্ূপকথাঁর মতো একটা ব্যাপার ৷ ওর 
সেই সুনশল দেওয়াল যেন আরও BE হয়ে উঠেছে আর তার ভেতরে, কালে! 
কাঁলো গু'ড়িগুলোর মধ্যে লাল লোমশ খুদে জালোয়ারগুলে! gas বন্যতায় 
দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে । ছুটে যাচ্ছে শেকড়ের দিকে, গুড়ি আকড়ে 
উঠে যাচ্ছে ওপরে নিপুপ বাঁদরের মত, ডংলপালা ভেঙে লড়াই করছে 
পরম্পরের aca); শিস্‌ দিয়ে উঠছে, গঞ্জে উঠছে, গর গর করে উঠছে ; আর 
অরণ্য বিদারণ হয়ে যাচ্ছে সশব্রে__ফেন হাজারে) কুকুর কড়মড় করে হাড় 
চিবোচ্ছে । 

কালো কালো গাছগুলোর মধ্যে আগুনের প্রতিচ্ছাযা নানা বর্ণে ক্ষণে 
ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল । ন্বত্য তার Gets আর অবিচ্ছিন্ন । ওই ওখানে 
বিরাট একটা লাল ভালুকের মতে) আগুনের তাল বিশ্রীভাবে লাফ দিয়ে, 
ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে গড়াতে মাঠের দিকে বেরিয়ে এলে! । আবার, তার 
Sas লোমগুলো কেড়ে ফেলে যেন ay খাওয়ার মতলবে সে গাছের গুড়ি 
বেয়ে উঠতে লাগল এবং গাছের আগায় উঠে তার রক্তিম লোমশ ata বাড়িয়ে 
শাখা-প্রশাখাগুলোকে যেন আলিঙ্গন করতে লাগল ৷ তারপর ভাঁলপালায় 
ভর দিয়ে লালচে goer ats হুট্টিকপার মতো ছড়িয়ে দিলে । পরের 


ae হূল্যাযন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


গাছে লছুভাবে লাফিয়ে পড়ল আবার ৷ পরিত)ক্ত গাছটার নিরাঁভরপ কালো 
কালো শাখায় করলে উঠল অসংখ্য মোমবাতির নীলাভ আলো ৷ পত্রপলবের 
ওপরে নাচে ছুটে বেড়াচ্ছে রাঙা ই’দুর । তাদের ss সঞ্চরমান গতির মধ্যে 
দেখতে পাওয়া যায়__ধেশায়ার নল কুণ্ডলাীগুলো কেমন অস্থিরভাবে নেচে 
বেড়াচ্ছে । শ'য়ে শ'য়ে আগুনে পি’পড়ের দল a fea বাকল বেয়ে বেয়ে ওঠা- 
লামা করছে | 

কখনো কথনো আগুন আস্তে আস্তে গুড়ি মেরে জঙ্গলের বাইরে গিয়ে 
পড়ছে, যেন একটা বেড়ীল-_পাঁখি Par: তারপর সহসা হাওয়ায় তার 
শিকার সন্ধান? মুখট। তুলে খুজে বেড়ায় তার শিকার । অথবা! অন্য কোনো 
একটা ভালুক, অগ্রিকণাবর্ধী জানোয়ার একটা-__বেরিয়ে পড়বে কোনো ঝোপ 
থেকে, পেট ঘষটে হামাগুড়ি দিয়ে এসে বাড়িয়ে দেবে তার বিশাল থাবা এবং 
এক সঙ্গে ঘাসের গাদ। সংগুহ করে ভরে দেবে তার বিরাট মুখ গহবরে ৷ অথবা 
যেন হলদে টুপি পরা খুদে ধামনের দল জঙ্গল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে 
আ।সছে-_তাদের পেছনে_দ্বরে ধোয়ার তালের মধ্যে কার যেন কালো এক 
মতি, মাস্তলের মত grid, শিস্‌ দিতে দিতে লালঝাগু1 উড়িয়ে সদর্পে এগিয়ে 
আসছে | খরগোসের মত লঘ্ুভাবে লাফাতে লাফাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে 
আসছে একটা আগুনের তাল-_-সজ্জারুর মত সর্ধাঙ্গ তার কণ্টকময়, পেছনে 
আন্দোলিত হচ্ছে ধেশায়ার লালচে ল্যাজটা । আর আগুনে পোকার দল, 
স্বর্ণাভ পিপড়ের দল বিজ্‌ বিজ্‌ করছে গুস্ড়িতে গু*ড়িতে ; ania পাখা মেলে 
উড়ছে রাঙা রাঙা গুব্‌রে পোকার দল । 

বাতাস ক্রমশ কটু আর ভারণ হয়ে এলো, ধে'ায়া হয়ে উঠছে BH ও 
ঘনতর ; মাটি ধুমায়িত, চোখ কলসে উঠলো, চোখের পাতা ঘেন পুড়ছে । 
মনে হচ্ছে_-আগুনের হপুকায় ভুকুর চুলগুলো যেন নড়ছে। ওই ধে'য়াটে 
বাতাস যেন আর সইতে পারা যায় না__ছিশড়ে ফেলছে HPA তরু দেখখ-_ 
বিশ্ময়করভাবে চলে যেতেও মন চাইছে নাঃ আবার কবে এমন একটা 
জমকালো! উৎসব দেখার সুযোগ হবে ? 

জঙ্গলের ভেতর থেকে বিরাট একটা সাপ একেবেকে, Sta ছ"ভলো। 
মাথাটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে ঘাসের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে । 
তারপর সহসা সে asks হয়ে শেল__ঘেন মাটির ভেতরে ঢুকে গেল । আমার 


আমার রোঞ্রনামচ! থেকে ৭৯ 


পা দুটোকে জড়ো করলুম, আঁশ। করতে লাগভুম পর মুহূর্তেই সে আমার 
একেবারে পাশে এসে আবির্ভূত হবে_কারণ এই আমাকেই তো সে পৃ'জছে। 
কিন্ত আমি নড়তে পারপুম নাঃ এই উত্তাপ আর এই ধোয়ার চেয়েও, 
বিপদের ভুতুড়ে একটা অনুভূতিতে আমার কেমন নেশা লাগে ॥ 


GH পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তারা 


তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 


“If there is a tree in Spain tinged with blood, 

lt is the tree of liberty. 

If there is ope mouth left to speak in Spain. 

lt speaks of liberty.” —Paul Eluard 


ঘটনাহ্থল মাপ্রিদ__স্পেলের রাজধানী | সময় ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই । 
প্রভাতী সংবাদের ঘোষকের কণ্ঠে রটে গেল সেই ক|লা ওক খবর__উপনিবেশ 
মরক্ষোর সৈশ্তবাহিনশ স্পেনের লোকায়ত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোঁষণা 
করেছে_-স্পেনের প্রতিটি শা1ঙর নীড়কে শু ডিয়ে দেবার আয়োজনে বিপুল 
বেগে gre আসছে তার৷ । সমগ্র স্পেন ea নিশ্চল । সরকারের মধ 
যারা দাক্ষণপতী প্রতিক্রিয়া আর ফ্যাসিবাদের বিপদকে এতকাল সবপ্রক।র 
সাধধানব।ণী সত্বেও নিবোধ আলস্যে তাচ্ছিল্য করেছে তারা fags _ 
ক্ষেতে-প্রাওরে” কলে-কারখানায় সবত্রই প্রতিটি স্বাধীলতাকামশর ys কিন্ত 
gia আশা সামাদের হাতে অন্তর ভুলে দাও, রক্তের নদীতে পিচ্ছিল 
করব শক্রর পথ । কিন্তু নিবাক fara agers তখনও স্থির নিশ্চয় নন 
নিজেদের সম্পকেহ । 

সেই বিপুল অন্ধকারে বিপদের ঝড় ছুটে আসছিল অনিবার গতিতে 
আর প্রতিটি হৃংস্পন্দন বুঝি থেমে গিয়েছিল চোখের সামনে অতলম্পর্শন 
খাদের কিনারা দেখে ॥ অকম্মাৎ কখন সেই বিপুল tanita পাখার 
ভেঙ্গে একটি কণ্ঠস্বর সমগ্র স্পেনের প্রান্তর থেকে আকাশ পর্যগ, সমুদ্রতার 
থেকে পর্বত প্রান্তবর্তী গ্রামের খামার অবধি জলচেতলার Create fag 
natal উদ্জ্রপীবন aca সচকিত করে তুলল-__'&9 pasaran 10105351911 
not pass, ফ্যাসিবাদ আমাদের সম্মিলিত প্রতিরোধকে অতিক্রম করতে 
পারবে না) 


El স্পেন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেত্রী দলোরে ইবারুক্রির আত্মজীবনী ‘দে হ্যাল্‌ লট. পাও 
অবলম্বনে | 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তারা ৮৯ 


সেই আঠারো জুল।ই-এর ate বেতার বক্তৃতায় মাডিদের বেতার 
“ ভবল থেকে Brea জনপদের একতম ব্যক্তিটি পর্ব আশায়. বিশ্বাসে প্রচণ্ড 

তরক্ষভঙ্গে আছড়ে পড়ল শত্রুর ওপর--সেদিন থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত AA দিন 
মাস-বছরগুলি এ মন্ত্র প্রজাতগ্রের বিরুদ্ধবানীদের ম্বহ্যাধরলি হয়ে বেজেছে 
প্রতি মুহূর্তে । 

যে কণ্ঠস্বরটি সেদিন সমগ্র জাতির, বিশ্ববাঁপণী স্বাধীনতার ্রত্বিকদের 
কন্ঠস্বর হয়েছিল, সে কঠস্থরে সমগ্র বিশ্বের বিবেক ঘুম ভেঙ্গে জেগেছিল 
মহামানদের মিলনক্ষেত্র স্পেনের রণক্ষেত্রে, যে কণ্ঠশ্বরের আহ্বানে লক্ষ প্রাণ 
ছুটে এসেছিল মুক্তির মিছিল হয়ে সেই কষ্ঠস্বরের অধিকারিণশ কমিউনিস্ট 
নেত্র দলোরেস ইবারুঃবি._দেদিন তিনি সমগ্র স্পেন হয়ে উঠেছিলেন | 

পারিবারিক সুত্রে দলোরেস ছিলেন শ্রমিকের কন্যা | শুধু যে তার পিতা- 
মহ, পিতা, ভ্রাতা সকলেই খনিতে কাজ করে জশীবনধারন করেছেন তা নয়, 
বিবাহ পূর্ববর্ত জীবনে ভার মাও কাজ করতেন লোহার খনিতেই । ৯৮৯৫ 
সালের ডিসেম্বর মাসের এক শীতার্ত দিলে তিনি প্রথম চোখ মেলে পৃথিবীকে 
দেখেছিলেন । তার জন্মস্থান, উত্তর স্পেন যেখানে তরক্ষ-উভাল fare উপ- 
সাগরের দিকে নেম এসেছে সেট বাস্ক প্রদেশের খনি-দহর গালার্তা-য়। 
এখানে কেবল TASS কাল ধরে সঞ্চিত লোহা-স্পেন রাঁজক্চোষের সোনা । 
আকর লোহার মতই কক্ষ আর fare উপলাগরের তরঙ্গমালার মতই ক্ষুদ্ধ 
ছিল বাস্ষ-বাদিরা ৷ 

য়োরোপের ary অঞ্চল যখন শিল্পবিপ্রবের পথ ধরে প্রচণ্ড বেগে 
দৌড়চ্ছে' তখন স্পেনের শিল্পবিকাশের সবে প্রভাত ৷ বাস্কের লোহা, আর 
আশপাশের পারদ, abn, তামা, wala লোভ দলোরেসের জন্মের সময় 
অর্থাং উনিশ শতকের সেই শেষ দশকে লোভের হাতছানি দিয়ে ডেকে 
“এনেছে দেশী-বিদেশী শিল্প-পঁজিপতিদের 1 সেই ভাঙ্ষাগড়ার দিনগুলির 
শব্দযুখরতায় কেটেছে দলোরেসের শৈশব । তিনি শুনেছেন ফেলে আসা 
শত-শভাব্দীর সঙ্গে বন্ধনের ছেঁড়া তারের ক্রন্দন, অথচ গড়ার মধ্যে না 
ছিল শ্রী না ছাদ আসলে হুষ্ঠনের সঙ্গে তে! সুন্দরের চিরকালের বৈরিতা ॥ 
শিল্প-উৎপাদনের সামাজিনগকরণ যত তবাছ্িত হচ্ছিল ততই অগ্রগামণ শ্রমিক- 
শ্রেণীও গড়ে উঠছিল-_যদিও তখনও তারা ছিল প্রায়-অসংগঠিত । 


৮২ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


মুখে কথ! ফুটতে ফুটতে দলোরেস গিয়েছে পাঠশালায় এবং আরো 
একটু বড় হয়ে স্কুলে । এই যাওয়াটা যতটা না ছিল পড়াশুনোর চা হিদায় 
তারও চেয়ে বেশী বাড়তি রোজগারের আশায় । ৯৯১০ সালে ৯৫ বছর 
বয়সে স্থলের পড়া সাঙ্গ করেছে ৷ ছল স্বাস্থ্যের জন্য কাজে যোগ না 
দিয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিতে গিয়েছেন । কিন্ত চৌদ্দ ঘণ্টা আমের বিনিময়ে 
নিত্য খাবার জোটানো যাদের gaa তাদের পক্ষে cat ছিল বিল।সিতা ॥ 
অতএব পডাশুনো ছেড়ে শিখেছেন পোষাক তৈরীর কাজ আর ২০ বছর 
বয়স পর্ধও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বরাতমাফিক পো।বাকই তৈরী করেছেন! 
২০ বছরেই বিয়ে কয়েছেন এক খনি-শ্রমিককে । নিজের শ্রমের বিনিময়ে 
দারিদ্রের বঞ্চন! yates করে করে মনের মধ্যে যে বিদ্রোহ wats হয়ে 
উঠছিল ভাবলেন তার বুঝি পরিসমাপ্তি ঘটল । 

কিন্ত চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার, ইচ্ছের সঙ্গে সামর্থ্যের মেলবন্ধন ঘটল না। 
কাজের প্রয়োজন ছিল, শুধু বাড়তি উপার্জনের জন্যেই নয়, say সামীজিক 
অস্ডিত্ব'রক্ষার একটা পথেরও জন্যেও । কিন্তু নিয়মিত শ্রমিকেরাই তখন 
ছাটাই হচ্ছিল__তাঁই কাজ আর gia at ততদিনে কোলে এসেছে 
প্রথম সন্তান-কন্তা anata স্বামীর রোজগার ঘরেরু ভাড়া দিয়ে soot 
আয়োজন করতে পারে না। কাাম্বিসের জুতে! পায়ের সঙ্গে তার দিয়ে 
বেধে রাখতে হয়॥ পরিস্থিতি যখন এমনতরো তখন খোল! ছিল দ্বটি পথ_ 
হয় arta gl বা মায়েদের মতই সবকিছু ভাগ্যের, ঈশ্বরের দান মেনে 
নিয়ে প্রাত্যহিকভার দুর্গে পলায়ন অথবা এই তুবিষহ যগ্রণার উত্তর খে'জা | 

ধর্মের যে চেহারা কৈশোরে Stes ঈশ্বর সম্পর্কে দ্বিধাচিত কারেছিল, 
প্রতিদিনের ap বাস্তব অবশিষ্ট নির্মোকটুকুকেও ছি'ড়ে-খু'ড়ে তার চোখের 
সামনে ধরল । বুঝলেন, মান্নষের এই কষ্টের কারণ কোনে! Faq ব! স্বর্গে 
নিহিত নেই, বরং মাটিরই পৃথিবীর এক শ্রেণীর লোলুপ হাতের তৈরণী 
প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি-__আর Fame তাদেরই বশভৎস প্রতীক । 


সেই শুরু হল নতুন পথের যাত্রা । সমরোন্ত্রোর এক লাইক্রেরীতে তিনি , 


শুরু করলেন শ্রমিক পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে ৷ এলেন মার্কসবাদে । মার্কসূ€ 
এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইশতেহার কণ্ঠস্থ করে ফেললেন আর এক নতুন বিশ্বাসে 
উজ্জগবিত হলেন ৷ সমাজতগ্থের জন্য, আগ।মী দিনের শিশুদের জগ্ এক 
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সৃখা-সমৃদ্ধ-শোঁষণমুক্ত সমাঞ্জ-সৃষ্টির প্রেরাই সেদিন তাঁকে সেঃ প্রায় wee 
জীবন টিকিয়ে রাখার আকাঙ্কা। জুগিয়েছিল ! অবশ্য বিরোধ যে বাধে নি 
তা নয় । সংঘাত বেধেছিল মার্কসব।দগ চিন্তার সঙ্গে ক্যাথলিক বিশ্বাসের ৷ 
কিন্ত দুটি কারণে সে বাধা উৎখাত হতে বাধ্য হল। এক তো ধর্মীয়" 
বিশ্বাসের মুল অনেক আগেই শিথিল হয়ে এসেছিল, এর” ওপর যখন 
মার্কসবাদের তীব্র বশক্ষণ-আলে! প্রতিদিনের জীবনের রন্ধপথগুলিকে 
আলোকিত বারে তুলে ধরল সর্ব-দ্বিধা-মুক্তি ঘটল অচিরাৎ । পড়লেন 
'কাপিট্াল'_শ্রমিকের উৎপাদিত উদ্ধৃত মূলা চোরা-চালান যায় কাদের 
জঠরে জানতে বাক’ রইল না দলোরেসের | 


২ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অভান্তরীপ উৎপাদিবণ শক্তির বিকাশকে অভূতপূর্ব দ্রতি এনে 
fan একদিকে শিল্পবিকাশ ঘটে চলছিল প্রচণ্ড তৎপরতায় অপরদিকে সমাজ 
মানসিকতায় ও রাজনৈতিক শক্তির মৃলাধারে ছিল যে রাজতন্ত্র ও সাম ন্ততন্তর 
তার stare চিড় ধরলেও বড় রকমের কোনো ফাটলের চিহ্ন ছিল ন! ৷ সহস্র 
বৎসরের সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনীতির রূপাপ্তর ঘটছিল বহিরঙ্গে কিন্ত শিল্পবিকাশ 
সমাজ মানসিকতা থেকে এই বহুয়ুগ ধরে গড়ে ওঠ! সামন্ততান্ত্রিক প্রাকার 
ভাঙ্গতে পারছিল না ৷ প্রথম বিশ্বমবদ্ধ এই ars তীব্র করে তুলল । যখন 
রাজনৈতিক শক্তিগুলি সুবিধামত পক্ষাবলম্বনে ae তখন অত্যাচারিত শিল্প- 
অমিক ও সামশুতাস্ত্রিক সম্পর্কের সবচেয়ে নাঁচুতলার কৃষক জঙ্গী হয়ে উঠছিল ) 
এর প্রভাব পড়ছিল বুর্জোয়া গণতাস্ত্রিক শক্তিগুলির ওপর (1) তারা ভাঙ্গনধরা 
রাজতন্ত্রের বিপরীত অবস্থান নিতে বাধ্য হচ্ছিল । অপর দিকে সৈশ্যবা হিনীতেও 
প্রচণ্ড গোলযোগ, বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল । মরক্কোতে উপনিবেশ- 
বিরোধী সংগ্রাম ক্রমশঃই দান৷ বাধছিল । সোশ্যালিস্ট পার্টি, বিরোধী 
বুর্জোয়া গোঁটাগুলির সঙ্গে মিলে মিশে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালা চ্ছিল__অবশ্যই 
সবই ছিল লোক-দেখানো। ॥ রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে Bertier শক্তির 
বিকাশকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কার্যক্রম কৃষি সংস্কারের পুর্ণ 
সাঁফলোই একমাত্র রূপায়িত হতে পারে, সে ধরনের কাঞ্জকর্ষের প্রতি 
সোস্যালিন্টদের আস্থা ছিল না; বুর্জোয়া গণতাস্ত্িক বিপ্লবের হাল পুরোপুরি 


ve x মূল্যায়ন, শারদীয় সংখা, ১৩৮০ 


শিল্প-বুজেয়ার হাতে ছেড়ে দিলে গণতন্ত্র যে aad, বৃজে“ণয়াদের গণতন্ত 
হবে_ শ্রমিক-কৃষকের নয়__এসব চিন্তার স্থান ছিল না সোশ্ঠালিস্টদের লাছে। | 
তাদের ate ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে বুজেণায়াদের লেজুড়ে পরিণত করা । 

লোশ্যালিষ্ট নেতৃত্ব যখন শ্রমিকদের নিয়ে এই দু-মুখো নীতির খেলা “ 
চালাচ্ছে__তখন তাদের উচ্চম্তরেও ছিল একই প্রকার বিভ্রান্তি । বিপ্লব দুয়ারে 
কড়া নাড়ছে শ্রমিকদের এই বলে উত্তেজিত করে তারা কোন কোন অঞ্চলের 
শ্রমিকদের, বিশেষ করে বাস্ক খনি শ্রমিকদের আর আন্তরিয়ার ধাতৃ-শ্রমিকদের 
হাতে অস্ত্র তুলে দিল ৷ চিরকেলে জঙ্গী বান্ধ খনি শ্রমিকেরা রাজনৈতিক 
উত্তেজল বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হচ্ছিল । যদিও বিপ্রবের কথাই কেবল হল, 
তার ডাক এলো না-__কিন্ত শ্রমিকগণ, অবশ্যই দলে।রেসও ছিল তাঁদের সব 
সময়ের সঙ্গশ, বোমা বানাতে আর জমা করতে লেগে গেল । একদিকে নেতৃত্বের 
ভয় পাওয়া অপার tree অন্যদিকে শ্রমিকদের মনে ফেটে পড়ার জড়তপ্ত 
উদ্বেগ, আকাক্ষা মিলে এক অদ্ভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। ক্রমে ক্রমে এই 
মানসিঞতা সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে এক বিশাল আকার ও অস্থিরতার রূপ নিল ৷ 
নেতৃত্বের ডাক যখন আর এসে পৌঁছয় না সংশয় দেখা দিল তাদের সম্পর্কে । , 

প্রতণক্ষার teh আর ahem, যে বিপ্লব এলো না নেতৃত্বের দুর্বলতায়, 
তার মানসিকতায় প্রস্তুত রেলকর্মচীরীরা সব অপেক্ষার অবসান ঘটাল ১৯১৭-র 
৯০ই আগস্ট কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক স্ট্রাইক ঘোষণা! করে । তাদের 
ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সোশ্ঠালিস্ট নেতৃবৃন্দ এই বিপ্রবণ ও দেশ জোড়া আন্দোলনের 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন । আতন্তরিয়া আর AS প্রদেশে ঘটনা শুধু 
প্রাইকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল ন! ৷ ase বিদ্রোহের আকার নিল। 
সিভিল গার্ডদের সঙ্গে সংঘর্ষে শত শত শ্রমিক প্রাপ দিল । সার] স্পেন জুড়ে 
অত্যাচারের তাণ্ডব চলল ৷ সহস্র সহস্র শ্রমিক গ্রেফতার হল ; তার মধ্যে 
( সোশ্যালিস্ট ) ট্রাইক কমিটিও ছিল ৷ 

নেতৃত্বের অভাবে, ভ্রমিকত্রেণীর প্রকৃত বিপ্লবী অগ্রবাহিনগর অভাবে এত 
বড় একটা সন্তাবনা-বিনষ্ট হল । দলোরেসের স্বামী জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন ॥ 
তারপর দশর্ঘদিন কন্যা এসথাঁরকে নিয়ে অর্ধতুক্ত অবস্থায় দিন গুজরান ৷ as: 
স্ষ্ততা আর সময়োপযোগী নেতৃত্বের অভাব যে অবসাদ আর বিভ্রান্তি 
সমগ্র স্পেনে তার শিকার হলেন তিনিও ৷ তবুও, আথিক হোক, সাত্বুনা 
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হোক যা কিছু সাহাযা সহায়তা মিলেছিল তাও শ্রমিকবন্থুদের কাছ থেকেই ৷ 
_ সেই নিদারুণ দুঃখ আর একাঁকণীতের দিলে, দৈহিক ক্লেশ আর মানসিক 

নির্ধাতনের মধ্যে এক ফে'ট! আলো ছিল শ্রমিক পরিবারের সহদয়তা আর 
মেয়ে এসথারের চিন্তা । 

আবার একদিন এল । সেদিনটা ছিল নভেম্বরের এক প্রচণ্ড ঝড়ের দিন__ 
বিশ্ব প্রকৃতি সেই প্রভাতে শুদ্ধির তাণ্ডবে মেতেছিল । ঝড়ের মাতামাঁতির 
সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড. আলোর ঝলকানি-তারই মধ্যে খবরের কাগজের 
হকার পাড়ায় পাড়ায় অন্য এক বিদ্যুৎ সঞ্চার করে ছুটছিল-_ রাশিয়ায় 
বিপ্লব ! 

দলোরেস ছুটে গিয়েছিলেন কাগজ কিনতে কিস্ত তার স্বামী যে জেলে 
একথা হকারেরও জানা ছিল__সেদিন তো তারও মুক্তির দিন__ কাগজের দাম 
সে কিছুতেই নিল না__হাতে একটা কাগজ গুজে দিয়ে ছুটে চল সে তার 
কাজে_তার কণ্ঠে বাজছে__“জয়ধ্বনি দাও, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
শুরু হয়ে গেছে ।' সংবাদপত্রের অক্ষরগুলি যেন লক্ষ কোটি কণ্ঠের গর্জন 
হয়ে আছড়ে পড়ছিল, উত্তাল হাওয়ায় প্রচণ্ড বেগে মাতামাতি করছিল 
পতাকার মত-_“রাশিয়ায় বলশেভিকরা ক্ষমতা অধিকার করেছে, শ্রমিক আর 
সৈন্যরা শীতকাঁলণীন প্রাসাদ কামালের গোলায় ভেঙ্গেছে, অস্থায়ী সরকারকে 
গ্রেফতার করে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।” 

প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত স্পেনের শ্রমিকদের মনে 
আবার নতুন আলোর জোয়ার নিয়ে এলো ৷ শুধু যে শ্রমিকরা জাগল 
তাই নয়, সমাজের নানা স্তরে কমবেশী এর প্রভাব পড়েছিল । যে বিপ্রাবের 
সঙ্গীত প্রতি মুহুর্তের একাকীত্বকে নির্বাসন দিল দলোরেসের মন থেকে, তাই 
আন্দালুসিয়া এবং এন্ত্রেমা্বরার লাটিফাশ্ডিয়া কৃষকের জীবনকে হঠাৎ 
যেন পাল্টে দিল । লাঁটিফাণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে বৃহৎ বৃহৎ কৃষক সংগ্রাম এই অঞ্চলের 
জনজণীবনকে উত্তাল করে তুলল | 

এদিকে আবার ৯১৯৮র নির্বাচনও এসে গেল । সংঘর্ষ, মারামারি, দীতে- 
নখে যুদ্ধের পর শ্রমিক প্রতিনিধি পোশ্যালিস্ট পার্টির ইন্দালেসিও প্রিয়েটো 
জয়লাভ করলেন । কিন্ত সোশ্ঠালিস্ট পার্টি তার যা কিছু বিপ্লবী সম্ভাব্যতা 
ছিল তাও হারিয়ে ফেলছিল. দত ১৯৯৭র ৯০ আগস্টের স্ট্রাইকের পরেই ৷ 


৮৬ মূল্যায়ন, শীরদণয় সংখ্য, ১৩৮০ 


শ্রেণীসংগ্রামের থেকে শ্রেণী:সহযোগিতার পথই তাঁদের কাছে কাম্য হয়ে 
উঠছিল ৷ শুমিকশ্রেণীও ew আস্থা হারাছিল পার্টির ওপর ৷ 

আবার অপরদিকে শ্রমিকত্রেণীর বিপ্রবী আকাঁক্া, নিজ শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত 
প্রতিষ্ঠা আর সংগ্রামের পথ বেয়ে বিপ্রবের দিকে অগ্রসর হওয়ার Sele আশা 
নতুন আলোর সংকেত পেল ১৯১৯ সালে তৃতীয় কমিউনিস্ট atemferag 
প্রতিষ্ঠায় । একদিকে এই apn অপরদিকে সোশ্ালিস্ট পার্টির সুবিধাবাদী 
নেতৃত্ব এই দ্বই-এর বিরোধ শ্রমিকশ্রেণীর চোখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল । 

সো শ্যালিস্ট পার্টির ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা! ইউ-জি-টির প্রতিষ্ঠাতা গার্সিয়া 
কোয়েজিদো অন্যান্য প্রতিষ্টাীবান কয়েকজন নেতার সঙ্গে মিলে পোশ্টালিস্ট পার্টি 
cuts বেরিয়ে এলেন ও সোশ্যালিস্ট মুব গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্র হয়ে ১৯২০ সালে 
পেলের কামউনিষ্ট পাটি প্রতিগ1 করলেন । দলোরেস ছিলেন সমরোস্তে। 
সোহালিস্ট গোষ্ঠীর সদস্য । ৯৯১৯ সালে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্থন- 
কারণ জাতীয় কমিটি Coat হয়েছিল তার সঙ্গে মিলে সমরোন্ত্রো সো শ্যা লিস্টগণ 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করল একেবারে গোড়াতেই । ১৯২০ সালেই 
দলোরেস ate কমিউনিস্ট পার্টি প্রাদেশিক কমিটিতে নির্বাচিত হলেন এবং পরে 
পার্টির প্রথম কংগেসেও প্রতিনিধি নিবাঁচিত হলেন। 

কিন্ত প্রথমাবধিই সংকণর্ণতাবাদের বামপন্থী কানাগলিতে ঢুকে পড়েছিল 
পার্টি নেতৃত আর স্বভাবতই সমগ্র পার্টিই । শুরুতেই এই ছন্ম বামপন্থ! পার্টিকে 
অনেক খেসারত দিতে বাধ্য করল ৷ 

১৯২৯ সালের ater পার্টির জাতীয় aes একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান 
সংগঠনের সিদ্ধান্ত নিল । চারদিকে সাজো nical রব উঠল । fas সেদিন 
একটিমাত্র কণ্ঠ এর প্রতিবাদে সরব হয়েছিল ॥ তার নাম ছিল জোসে স্যাঞ্চেজ 
রে- পেশায় খনি শ্রমিক ॥ পার্টির অভ্যন্তরীণ সভাগুলিতে তিনি বারবার তার 
তীক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণী শক্তির আলোকে ঘটনা বিকাশ ও পার্টির সাংগঠনিক 
ক্ষমতাকে পৃজ্থানুপ্রজ্ঘ বিচারে টেনে এনেছিলেন__এই ধরনের হঠকারিতার 
বিরুদ্ধে সাবধানবান' উচ্চারণ করেছিলেন । কিন্তু দলোরেস সমেত আর সবাই 
ডাকে ভেবেছিল ভীতু, ভেবেছিল দলত্যাঁগণ | সাংগঠনিক steed যতই এগোতে 
থাকল, প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশ আসা শুরু হল পার্টি নেতৃত্বের কাছ থেকে 1 
অথচ অভ্যুত্থানের দিন ক্ষপের নির্দেশ এইভাবেই আসি আসি করে আর এল 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তারা wa 


না ৷ দণর্থ সময় পরে নির্দেশ এসে পৌছল ঠিকই কিন্ত তার বন্তবা ছিল-__অন্্র-শন্ত 
“বারুদ ইত্যাদি ন্ট করে ফেলতে হবে অচিরেই । যাই হোক, ভুল সরে হোক, 
ঠিক করে হোক অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়ানো গেল । তার খেকেও বড় কথ! 
হল স্পেনের জঙ্গী শ্রম্িকভেণীকে এতদিন fara রেখেছিল যে-সব সন্ত্রাসবাঁদ- 
দের তমসাচ্ছন্ন ভাববাদণ আদর্শ বা সোশ্ঠালিস্টদের সংস্কারবাদী পন্থা! ঘার 
ফলে গণতীস্ত্রিক বিপ্রব সুসম্পল্প করার হ্বর্ণপ্রযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে 
তার থেকে তারা মুক্তি পেল মার্কসবাদণ-লেনিনবাঁদশ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদণ 
আদরের মধ্যে । পার্টি বুঝতে পারছিল যে ছগ্রবামপস্থার চোরাবালি 
থেকে উঠে না এলে প্রকৃত জনসংযোগ গড়ে উঠবে না, পার্টি কখনই হয়ে 
উঠতে পারবে না জনগণের সুখছঃখের কথা বলার সৎ অধিকারী । অতএব 
১৯২০-৩০ এই সমগ্র দশকটি দেখল ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহে কমিউনিস্ট 
আদর্শের বিপুল বিস্তৃতি । অবিশ্যি এর aos মূল্য দিতে হয়েছে বিস্তর ৷ 
ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিয়ে সোশ্যালিস্টরা যখন যেভাবে পেরেছে আদাত 
হেনেছে, ea লেলিয়ে দিয়েছে, সরকারের সঙ্গে, মালিকপক্ষের সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে কমিউনিস্ট কর্মী আর অনুগত শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালাবার 
জন্য, লোভও দেখিয়েছে । অত্যাচারে অত্যাচারে শ্রমিক আর তাঁদের প্রিয় 
কমিউনিস্ট নেতাদের জশবন হয়েছে দুধিষহ ৷ কিন্ত সেটা ছিল সর্বব্যাপী 
জাগরণের যুগ শমিকর। তখন প্রকৃত বিপ্নবা নেতৃতের স্বাদ কি রকম জানতে 
পেরেছে-_অতএব একটার পর একটা শ্রমিক ইউনিয়ন সকল বাঁধা-বিগ্র আর 
অত্যাচার কাটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির রক্ত পতাঁকাতলে সমবেত LONE! শুধু 
তাই নয় এই দশক qr কমিউনিস্ট পার্টির গণসক্রিয়তাঁর যে বিরাট 
whe চলছিল তাতে যোগ দিয়েছিল কৃষকেরা, বুদ্ধিজীবীদের এক 
বৃহৎ অংশ | 
এই দশ$সময় দলোরেস ব্যস্ত ছিলেন তার আঞ্চলিক পার্টি সংগঠল ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে তোলা নিয়ে । যেমন Sta কাজের দাবী ছিল অত্যান্ত ant 
তেমনি এই সময়টার প্রায়ই তার স্বামীকে বন্দী হিসেবে সরকারের 
আতিথোই কাটাতে হয়েছে__অতএব একাঁকীত্র ও আিক কঠোরতা! বিন্দুম্যত্রও 
কমে নি বরং মাঝে মাঝেই তীব্রতর হয়েছে । এদিকে ১১২৩ সালে 
প্রিমো দা রিভেরার একনায়কত্ব শুরু হল ৷ দলোরেস জন্ম দিলেন 


৮৮ মৃল্যায়ন, শারদণয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


একই সঙ্গে তিনটি কন্যার । একনায়ক সরকারে মূল কাঁজই ছিল কমিউনিস্টদের 
ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো । ঘরে একটা রুটী কেনারও পয়সা ছিল না 
সগ্ঘ-প্রশ্ুতির জন্য । স্বামী জেলখানায়! দলে।রেসের বাপের বাড়ীর 
লোকেরা কমিউনিস্টের ছোঁয়া বাচানোই শ্রেয় মনে করেছেন । অথচ দ্বঃখের 
দিলে সাহায্য এসেছে অপ্রত্যাশিত পথে ৷ প্রতিবেশশরা সেবা করেছেন, হাসি 
দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন দুঃখের অদ্ধকারকে, খাদ দিয়ে সাহাযা করেছেন ॥ 
অবিশ্যি দুঃখের সংসারে শিশুরাও বেশশদিন থাকে নি । তীব্র শীতে পোষাকের 
অভাব, AS CAAA অভাব, হুধের অডাবে তারা একে একে চোখ বুজেছে__ 
কেউ আগে কেউ হয়ত সামাগ্ম পরে । তবু পার্টির কাজ থেমে থাঁকে নি। 
থেমে থাকেনি বন্দ শ্রমিকদের স্ত্রণ-পুত্রদের নিয়ে রাস্তা ঘেরাও বা গভর্নরকে 
সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বানের কাজ । 

একনায়কত্বের মথে! জনসাধারণের প্রতিদিনের জীবনবাত্রী যতই হয়ে 
উঠছিল দ্রধিষহ, ততই জনতার বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর ফ্রোধও উতত৭ সূর্যের 
তেজ বিকিরণ করছিল | ৯৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে BIS পু অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি দেশ জুড়ে একটার পর একটা সফল স্ট্রাইক আন্দোলন । 
চালাল । নিজের অঞ্চলে এইসব শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক সভা, মিছিল 
ইতাদি কাজ করা ছাড়াও দলে(রেসকে এই সময়েই প্রথম বক্তৃতামঞ্চে 
উঠতে হয় । | 

সরকারণ নির্যাতন ছাড়াও সোশ্ু/লিস্টদের চোরাগোপ্াা আক্রমণ তো 
ছিলই । দলোরেসকেও এই ধরনের ঘৃণ্য আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
কিন্তু কমিউনিস্টর) পিছিয়ে পড়ে না । তিনিও কেবলি এগিয়েই চলেছেন । 
সব কাজেই অতাধিক গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল সর্বদা এবং সর্বত্রই, সেই 
গোপনীয়তার পরিবেশেই পার্টির প্যামপ্রোনা সম্মেলন অনুষ্টিত হয় । 
দলেরেসও এতে ঘোঁগ দেন ভিপ্রকায়ার প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে ॥ 
এই সম্মেলনেই আলোচনা হয় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিকাশের 
পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কর্ষ কৌশলের ৷ পার্টি নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার a9 
অনেক AGA কমরেডকে গ্রহণ কর। হয় নেতৃত্বে । দলোরেস ইবারুরি স্পেন 
কমিউনিস্ট পার্টির সেন্টীল কমিটিতে নির্বাচিত হন ৷ এই সময়েই ক্যাটালানের 
কিছু কমিউনিস্ট কর্মীর পার্টি-বিরোধী ও অন্তর্ধাতম্থলক কাজকর্ষের সমালোচনা 


সে পথ দিয়ে ফিরবে ate তারা চি 


ও তাদের দোষ সাব্যস্ত করায় otal বেরিয়ে গিয়ে টউস্কিপন্থণ শ্রমিককুষক 
জোট (ওয়ার্কার্স আশু পেজান্ট রক) তৈরী করে | 


৩ 


৯৯৩০ সালের জানুয়ার মাসে প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টায় 
প্রিমো 9 রিভেরার একনায়কতস্ত্রের অবসান ঘটল । একনায়কতন্্র দেশ জুড়ে 
অত্যাচার, নিপীড়নের যে অসশক্তির লাগাম পুলে দিয়েছিল ভার বিকদ্ধে সঠিক 
নেতৃত্বের সংগ্রাম কমিউনিস্ট aha asters মেহনত শ্রমিক, কৃষক, 
এমনকি বুদ্ধিজীব' সম্প্রদায়ের একটা বৃহৎ অংশকে জড়ো করেছিল | অঞ্চদিকে 
রিপাবলিকান গোষ্টীগুলির মিলিত মোর্চা আলিয়াজ্ঞা রিপাব[লিকান?, প্রধানতঃ 
বুজোয়া সংগঠন হলেও রিভেরার একনায়কতন্ত্রের অবসান চাইছিল বুর্ডোয়া 
প্রভুত কায়েমের জন্যই । শহরে গঞ্জে সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন হলেও মিলিত প্রতিরোধের 
সামনে একনায়কতন্ত্র দাড়াতে পারল না । ততদিনে ছাত্রদের সংগ্রামী hee 
দুবার হচ্ছিল আঁর সৈশ্যবাঁহনীতে বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান তো। লেগেই ছিল । এর 
একবছর পরে ১৯৩৯ সালের ৯২ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত নিধাচনে রিপাবলিকান- 
সোশ্তালিস্ট মোর্চা বিপুল সংখ্যাগরিষ্টে নির্াচিত হয়ে সরকার গঠন করল । 
৯৪ এপ্রিল রাজতন্ত্রের পতন ঘটল । জনগণ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল ৷ কেনন! 
পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ঘাবং যে তথাকথিত অভিজাত ও ফিনান্স পুঁজির 
মিলিত অলিগাঁফি চলছিল তাঁর অবসান ঘটল | 

এই বিপ্লবী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জনচৈতম্যের মুক্তি যে দুর্বার রূপ ধারণ 
করল রিপাবলিকান-সোশ্যালিস্ট সরকার কিন্ত তার শক্তিকে গণতাপ্রিক বিপ্লব 
সমাধা করার কাজে লাগাতে সক্ষম হল না । রিপাবলিকানর স্বভাবতঃই ছিল 
বুর্জোক়। প্রভুত্ের প্রতিনিধি । fas ভুলটা করেছিল মূলতঃ সেশশ্/ালিস্ট পাটি ॥ 
একে তো তারা ছিল সরকারের সংখ্যালঘিষ্ট অংশ ৷ দ্বিতীয়তঃ দণর্ঘকাল 
যাব বুয়া বিশেষ করে বৃহৎ বৃর্জোঁয়াদের সঙ্গে হাত মেলানোর প্রয়াসের 
মধ্যে তাঁদের শ্রেণীসহযোগিতার নীতিই পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল ॥ প্রধীনতঃ 
বিরাটসংখ্যক শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেও রিপাবলিকানদের সম্বন্ধে 
মোহ তাদের এতই অন্ধ করেছিল যে মেহনতী শ্রমিক-কৃষক ও তাদের বিপ্লবী 
অগ্রবাহিন কমিউনিস্ট পার্টির ওপর অংনিশেষ সরকারী বৈরিতা ও অত্যা- 


৯১০ মুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


চারেও তারা বন্ধ চোখ খুলল না। এতে করে বিরাটসংখ্যক শ্রমিকের সমর্থন 
হারাল । তেমনি করে হৃহৎ বুজেয়ারা তাদের আনুগতা স্বীকারের বদলে 
তাদের দিয়ে পছন্দ মত কাজ করিয়ে নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিল বেশী । কেননা 
তাদের শ্রেণীপ্বার্থে সেটাই ছিল স্বাভাবিক ৷ 

অথচ আমুল কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতাপ্তিক বিপ্রবকে সফলতা 
দিলে fara) শ্রেণীর গণসমথনে যে সতি)কারের শোষণহণন সমাজের দিকে” 
উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দিকে যাত্রার পথ অনেকটাই অবারিত হতো এ-তব 
তারা জেনেও না-জানার ভান করেছিল ৷ *এর ফল দাডাল এই গণচেতনার যে 
সুরটি একটি মহৎ লক্ষ্যের বিন্দুতে toms হতে যাচ্ছিল তাঁকেও দূরে সরিয়ে 
দেওয়া হল-__বুজেশয়াদেরও অনুশহণত হওয়া) গেল না পুরোপুরি তাদের দলে 
ভিড়ে যাওয়ার ate থাকায় ৷ 

সাআজ্যবাদ পতনের gen বুজেণায়া গণতাস্তিক বিপ্লব সমাধা করার শক্তি 
যে বুর্জোয়াদের থাকে না এই লেনিনশয় চিন্তার অভ্রাণ্তার সমর্থন মিলল 
স্পেনের তৎকালশন পরিস্থিতিতে । অথচ স্পেনে তখন কৃষি অর্থনণতিতে যে 
বিরাট অরাজকতা চলছিল আমুল কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদিক! শক্তিকে 
তখনকার বন্ধ জলাশয় থেকে উদ্ধার করে শিল্পায়নের চলিন cates gfe দিলে 
পরবর্ত.কালে ফ্যাসিবাদ ও দক্ষিণপস্থ প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট 
ধরা যেত osm বারবার ঘোষণা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি । কিন্ত রিপাঁব- 
লিকান-সোশ্যালিস্টদের নিকট এর থেকে অনেক সহজ ও কাম্য ছিল মেহনত 
মানুষকে otic স্বচ্ছ স্রোত থেকে সরিয়ে দেওয়া একলায়কতন্ত্ের 
উত্তরাধিকারী হিসেবে অত্যাচারের যন্ত্র বিশেষ করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করাটা তারা ভালই শিখেছিল ৷ ৯৯৩১ থেকে ১৯৩৩ এই দ্ববছরের 
মধ্যে এমন একটি দিনও যায় নি যখন কোনও না কোনও বিব্লবশ, কমিউনিস্ট, 
হস্ত সো শ্যালিস্টদের চোরাগোপ্যা আও মণের ফলে, নয় গ্ুলিসী বর্বরতার দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে আহত বা নিহত না হয়েছেন ॥ 

সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলা কৃষকরা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জমি 
দখলের আন্দোলন চালাতে বাধ্য হয়েছে আন্দান্ুসিয়ায়, এন্ত্রেমাদ্বরায় । জমি 
দখল হয়েছে, চাষ হয়েছে, বিপ্লবণ শক্তির সে অভ্যুত্থান সরকারের চক্ষুকে খুলতে 
পারে নি__অবিবেকণ নিপ্পেষণের মুপকাষ্টে শহীদ হয়েছে সহস্র প্রাণ । 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকে! তারা ৯৯ 


দঙলোরেসকে এই দ্র-বছরের বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতে হয়েছে সরকারী 
অ।তিথ্যে কারাগুরালে ॥ জেলে তার সঙ্গশনপরা বেশীর ভাগই ছিলেন শহুরে 
পতিতা । তথাকথিত শিক্ষিত, রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কারা-কর্তপক্ষ, বা 
সরকার যা পারেন নি একা দলোরেস তাই করেছেন । একঙ্গন কমিউনিস্ট 
যেখানে যায় তার আদর্শের খানিকটা হলেও ta করে দেয় সে মাটিতে ৷ 
প্রতিবাদের ভাষা, শোষণ আর অতাচাঁরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দৃঢ়তা 
শিখিয়েছেন তিনি । শিশুপুত্র ও froma রুবেন ও আমিয়ার বিচ্ছেনব্যপা 
ভুলেছেন জেলখানার tal gheta জীবনকে একটু আলোর পরশে শুভ্র 
করার সদাজাএত চিন্তায় । অথচ কারা-অহরালবাসিলীদের জীবনকে অন্ততঃ 
খানিকটা মুক্তি দিতে পারত যে সরকার তাঁরই আমলা আর অনুচরবর্গ এদের 
উপার্জনকে করত দিনের পর দিন আত্মসাৎ । 

স্পেনের কৃষকদের অবস্থাটা ছিল কেমন? এ সম্পর্কে ক্রিষ্টোবাল দ্য 
ক্যান্ত্রোর উক্তি স্মরণীয় ১. আমরাই হলাম য়োরেপের একমাত্র জাতি যার কৃষি 
অর্থনীতি এখনও শাঁটিফাণ্ডিয়ার ওপর ভিত্তি করে আছে । আমাদের দেশই 
হল একমাত্র মোরোপীয় দেশ যে এখনও বিশাল বিশাল অনাবীদশ জমির 
অস্তিত্ব সহা করছে । একমাত্র স্পেনেই দেখা যাবে যোজন যোজন বিস্তৃত 
সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য আর তার প্রত্যেকটির স্বরাট এক একজন সামন্ত প্রভুর” 
যার afew দেই হৃদয়দ্রাবণ দৃশ্যের উন্মোচন করে যেখানে প্রান্তরের পর 
প্রান্তর জুড়ে অন্ধকারে ছড়িয়ে থাকে সহস্র সহল্র, ভ্রোতের শ্যাওলার মত 
ভেসে চল।, লাটিফাণ্ডিয়ার অভিজাত মালিকদের দ্বারা উৎখাত, wes 
গ্রামীন মানুষদের ; যারা এখনও মধাযুগীয় ভূমিদাস-প্রথার অধীনে চিরকালের 
জন্তু মালিকদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাধা । স্পেনে ১৯৩০ সালে যখন আবাদী 
জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টর তখন অনাবাদ' জমির পরিমাণ 
আরোও > কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর । অথচ সরকার -তখন লাটিফাণ্ডিয়া- 
পতিদের পরম বিশ্বন্ত বন্ধুর মত ঘোষণা করছে শ্পেনের মেহনতী কৃষকেরা 
ভুলক্রমেও যেন এই মোহ লালন না করে যে আমরা তাদের স্বাথে কৃষি 
জমির পৃনর্বন্টন করব । 

ইতিহাস তো রচিত হচ্ছে প্রতি মুহ্ুতেই । কিন্তু এতিহাসিক মুহূর্ত 'কারো 
জীবনেই বারে বারে আসে না, লা ব্যক্তির জীবনে, ন! দেশের ai সমাজের ॥ 
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ইতিহাস-প্রদত ad সুযোগকে অবহেলা করার জবাব দিতে হয়েছিল স্পেনকে 
৯৯৩৬এ বহু লক্ষ প্রাণবলি আর আজও পর্যন্ত ফ্যাসিবাদগ একনায়কত্বের কবলে 
স্বাধীনতা বলি দিয়ে, সে আরও পরের ইতিহাস ॥ ইতিমধ্যে ভিতরে-বাহিরে 
নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে । 

ব্লিপাবলিকান-সোশ্যালিন্ট মোর্চার সরকার যা পারে নি বা করতে চায় নি 
কমিউনিস্টরা কিন্তু সেই পথ থেকে বিন্দৃমাত্রও বিচলিত হয় নি। সাধনায় যদি 
taste 'এলেছে, উৎসাহের উমিম স্রোতে যদি ভাট? পড়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে 
তবে নতুন সারথি উপস্থিত হয়েছে । ৯১৩৩ পর্যন্ত দলোরেসকে তো বেশীর ভাগ 
সময়টাই দেশের fafen বন্দগশাল।য় দূরে বেড়াতে হয়েছে । এই সময়টায় 
পার্টি যদিও তার কাজকর্ধে শিছিলতা দেখায় নি তবুও সেখানেও ভিড় করে 
আসছিল পুনরায় পুরণো নেতৃত্বের aati অংশের সংকীর্ণতাবাদশ চিন্তার ছায়া । 
জেলে বসেই তিনি সে কথা বৃঝেছেন__নিজের সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন 
এই বিপদ-মুক্তির পথের কথা ৷ সেন্টাল কমিটির প্রবীন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 
এই Senate ফলে পার্টির মধ্যে একটা ভাঙ্গন ষেন MTS হয়ে উঠছিল । ' যাই 
হোক এই সংকউও faatfas হল ৷ কেননা নেতৃত্বের মধ্যে ধীর, সংযম", দৃঢ় 
অংশটি এতিহাঁসিক দায়িতর ও তার কর্মকৌশলকে কিভাবে চালিত করতে হবে 
জানতেন ৷ অল্প কিছুদিন পরেই সেক্রেটারী জ্রেনারেল হিসেবে, কমরেড জোনে 
দিয়াজের নিধাঁচন ও সেন্টাল কমিটিতে প্রবীনদের পরিবর্তে কয়েকজন তরুনতর 
কমরেডের আগমন পার্টিকে forge করল । পার্টি যে সম্মান হারাতে 
যাঁচ্ছিল__তা agefas হয়ে ফিরে এলো সঠিক লাইনে দৃঢ় অবস্থানের wy! 
১৯৩৩-৩ দলো।রেস মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন মাদ্রিদে | 

এরপর ঘটনার গতি অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত হয়ে উঠল ৷ ঝমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন 
শ্রমিক ও মেহনতী জনগণ নতুন নতুন সংগ্রামে ইম্পাত-দৃঢ় হয়ে উঠছিল, তেমন 
তাদের বিপ্লবে নব-নব sist জন্মাচ্ছিল ॥ অন্যদিকে সোশ্টালিস্ট পার্টির কার্ধ 
কলাপে তার অনুগাম'ীরা ক্রমশই আরো ya সরে যাচ্ছিল । ১৯৩২ থেকে 
১৯৯৩৪-এর মধ্যে সোশ্যালিক্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা এক-চতুর্াংশ কমে ৬০ হাজারে 
এসে দাড়ালো ॥ উল্টোদিকে দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসিবাদী বিপদের আশঙ্কা যত 
বাড়ছিল কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগ্রাম ততই বারবার সরকার ও অন্যান্য শক্তি- 
সমূহকে আহ্বান জান/চ্ছিল এই বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে । কমিউনিস্ট 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাঁকো। তারা ৯৩ 


পার্টি সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে ফ্যাসি-বিরোধাী 28 গঠনের 
দিকে মনোনিবেশ করল । ১৯৯৩৩ সালের নভেগ্ধর মালে দলোরেস স্পেনের 
প্রতিনিধি রূপে ত্রয়োদশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্লেনারি সম্মেলনে যোগ দিতে 
গেলেন মন্ডোয় । স্পেনের কথ! বললেন । Wa ঘুরে দেখলেন সমাজতন্রের 
বিপুল নিমিতি ৷ 
১৯৩৪ সালে যখন ফিরে এলেন দেশে ততদিনে একদিকে গণতন্্রকীমশীদের 
মধ্যে অনেক বিত্রা স্তি, অনেক হতাশাকে বিপ্রবী অবস্থায় পুনরুজ্জীবিত করতে 
কমিউনিস্টরা! সংগ্রাম চালাচ্ছে । অন্যদিকে গণতন্ত্রের শত্ররা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি 
করে চলেছে অব্যাহত-গতিতে 1 ১৯৩৩-এ atitaics হিটলার ফ্যাঁসিবাদের 
জয় স্পেনের ফ্যাসিবাদণ, feats পুঁজির রক্ষকদের শক্তিহৃদ্ধিতে acre সহায়তা 
দিল । ১৯৩৪ আর ১১৩৫ ব্যেপে সারা দেশ জুড়ে চলল এক প্রচণ্ড অর1জক 
অবস্থা । মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ, ব্যর্থ apata গণতন্ত্রের শিবিরের মধ্যেই 
শোঁপন হানাহানি অসংহতিকে তীব্রতর করছিল, যা ছিল উত্তিগ্ঠমান প্রতি- 
বিপ্লবের প্রত্যক্ষ উপসর্গ | 
১৯৩৫ সালে মস্কোতে বসল কমিপ্টার্নের তিহাদিক সপ্তম কং্রোলের 
অধিবেশন । স্পেনের প্রতিনিধি রূপে জোসে দিয়াজ ও দলোরেস ইবারুরি 
যোগ দিলেন সেই কংগ্রেসে । সেই এতিহাসিক কংগ্রেসে জজি ডিমিট্রভের 
বক্তৃতায় প্রাণ পেল fanfare? প্রক্রিয়ার প্রধান স্রোতোধারা । স্পেনের 
কমিউনিস্ট পার্টির ager বুঝলেন cq এতদিন ধরে তারা যে পথ নিয়ে চলে- 
ছিলেন সেটা কতটা সঠিক ৷ নতুন উদ্যমে, দেশে ফিরে, তাঁরা ঝাপিয়ে 
পড়লেন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সর্বব্যাপী শ্রমিকদের cas প্রতিষ্ঠার 
a9, মেহনতী জনতাকে বিপ্লবে সামিল করার জয় সমস্ত বাম ও গণতাপ্রিক 
শক্তির মিলিত সংগ্রামের জন্য, এবং সর্বোপরি স্পেনকে ডাক দিলেন ফাসি" 
বাঁদের আসন্ন প্রতিবিপ্নব রুখবার wo সর্বশ্রেণীর গণতন্ত্রকামী মানুষের ও শক্তির 
" মিলিত লোকায়ত ফ্ৰণ্ট গঠনের জন্য । দলোরেস সারা দেশে ঘুরে বেডাঁলেন 
পার্টির কাজ নিয়ে ॥ যেখানেই গেলেন সেখানেই জ্রনতার বিপুল উদ্দীপনা, 
উৎসাহ সমর্থন তাঁর সঙ্গে চলল ৷ সেই সময় তিনি যে শুধুমাত্র শ্রমিকদের 
কাছ থেকেই সাহায্য সহায়তা পেয়েছেন তা নয়, তার সম্মান, কমিউনিস্ট 
হিসেবে তার উপস্থিতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিক্লেঘণ, জীবনের বিভিন্ন 
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দিকের আর বিচিত্র পেশা আর মতামতের লোকেদের প্রতি Sta অকুণ্ঠ মমতা” 
দরদ, সাহয্যের so বাড়ানো Sta হাত প্রতিদানে বারংবার ad হয়েই 
ফিরেছে স্পেনবালীদের কাছে তখন তার নাম হয়েছে La Pasionaria | 
সবস্তরের লোকের সঙ্গে এই সহজ ঘোগাযোৌগই আরে] পরে তাকে স্পেনের 
প্রতিরোধের অবিসংবাদিত aia স্থানে বসাতে একটুও স্বিধাস্বিত হয় fat 
অপরদিকে রিপাবলিকান ও সোশ্াালিস্টদের মোহান্ধতার অবসান তখনও 
ঘটে নি। তাদের নিক্ষিয়তার অচলায়তনে কোনো ফাটল তখনও দেখা যায় 
নি--এখাঁনে ওখানে ca চিড় ধরেছিল সেগুলিকে তারা ভবিশ্যতের সুখ চিন্তার 
আলস্যে কোনো আমলই দিচ্ছিল না ৷ কিন্ত পরিস্থিতি ক্রমশঃই ,ঘোরালো 
হচ্ছিল । প্রতিক্রিযাশপলরা প্রকাশ্য ge ঘোষণার কথা শোনাচ্ছিল। অথচ 
৩০,০০০ পরিবারে এমন একজনও কেউ ছিল না যে দিনের কটি সংগ্রহ করতে 
পারে । আরো ৩০,০০০ লোক র।জনৈতিক বন্দী হিসেবে gine দিন 
কাটাচ্ছিল । বহু যুদ্ধের বীর শ্রমিকদের নিয়ে গোড়া সোস্যালিস্ট পার্টির ফবিধা- 
বাদশ সংস্কারপদ্থী নেতৃত্ব জনজ্জীবনের মূল প্রোতধারা থেকে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছিল । সমগ্র স্পেনে তখন একটিই শক্তি ছিল যারা Arama আদর্শে 
ছিল অচঞ্চল__তার হল কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন শ্রমিকশ্রেণী-_কিল্ত তাঁরা যতই 
অগ্রসর, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শে দৃঢ়প্রত্যয়] হোক না| কেন, সংখ্যায় 
অশ্যাশ্াদের তুলনায় তারা ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘু । তবু তাঁদের প্রচেষ্টায় ও 
অনেক কমরেডের জীবনের বিনিময়ে কমিউনিস্ট পার্টি শেষপর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর 
সৰ্বব্যাপী মৈত্রীর ভিত্তিতে একটা বাঁম-গণতাস্ত্রিক গণফ্রণ্ট বা পপুলার ফ্রণ্ট গড়ে 
তুলতে সফল হল ১৯৩৬ সালে ৷ এই ক্রণ্টের কার্যক্রমের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
" দিক ছিল সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের এক্য, পেটিরুজয়া বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তির মোর্চা ও শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাঁধীনে পরিচালিত গণ ফ্যাসি-বিরোধী 
ফ্রন্ট গঠন ॥ 7 - 
এর একমাস পরেই ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনতার আন্দোলনের 
চাপে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হলেন পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে aga নির্বাচন আহ্বান 
করতে ৷ waar দেখা দিলেন এক নতুন রূপে, এতদিনের কর্মী জীবনের, 
জনতার সঙ্গে সহজ যোগাযোগের ফসল উঠল অদ্বিতীয় জননেত্রীকরূপে তার 
বক়তায় । পপুলার ফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারের জন্য যেখানেই গেলেন সেখানেই 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তারা ৯৫ 


পেলেন উদ্দীপু সম্বর্ধনা, Be ভালোবাসা আর ফ্যাসিবাদের বিপদ ও তার 
বিরুদ্ধে সর্বব্যাপণ ফ্রণ্ট গঠনের প্রতি অকুণ্ঠদমর্থন । জীবনের সর্ধন্তরের গণতন্ত্র 
কাম’ নারীদের নিয়ে ফাঁসি-বিরোধা নারী সংগঠন গড়ে তুললেন | 

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে এলো ৷ এর মধ্যে কমিউনিচ্ট 
ছেপ্রটির (পার্লামেন্ট সদস্য ) সংখ্যা ছিল ৯৭: দলোরেস ইব।রুরি নির্বাচিত 
হলেন আন্তরিয়। থেকে । নির্বাচনী হয়েই ফিরে coma আল্তরিয়ার 
ওভাইহদাতে ৷ সেখানে নিরাপত্তারক্ষীদের মেশিনগাঁনের সম্মুখে দাড়িয়ে তিনি 
জেলের অভান্তরে বিদ্রোহ হয়ে ওঠা সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিলেন । সেদিন যে 
অকল্পনীয় ব’রত্ব তিনি অবলীলায় প্রকাশ করলেন তা কেবল জনগণের সেবায় 
উৎসর্গাকৃত একজন 'কমিউনিস্টের পক্ষেই aga এপ্রিল মাসে যখন কর্টেস- 
(পালামেণ্ট ) এর অধিবেশন বসল তখন দক্ষিণপ গ্রশীদের নেতা জিল রোবেলস 
দক্ষিণপন্থরীদের পক্ষ থেকে সরাসরি আত্রমণ করলেন সরকারকে গণতন্তের 
ধ্বংসের (11) So পপুলার ফ্রণ্টের থেকে সোস্যালিন্ট ও রিপাবলিনান 
নেতারা উত্তর দিতে উঠে এমন একটি géq ছবির উপস্থাপনা করলেন যাতে 
পপুলার অ্রণ্টই যেন দোষী এই অভিযোগই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছিল । কর্মিউ- 
নিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে উঠলেন দলোরেস ইবারুরি Sta সেদিনকার বক্তৃতা 
স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মহামূল্যবান মানবিক দলিল হয়ে 
থাকবে ৷ Sta তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ ভাষায় পূর্ববর্তী সরকার সমূহের ব্যর্থতা, জন- 
গলের আশা-আকাক্ষার করুন পরিপতি ও দক্ষিণপস্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিদের 
কার্যকলাপের ফলে উদ্ভৃত রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই বলিষ্ঠ উপস্থাপনায় তিনি 
সরকারকে আহবান করলেন জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে যাতে সর্ব- 
প্রকার প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকাশ্রেণী ও মেহনত কৃষক, বুদ্ধি- 
Stata সম্মিলিত বিপ্রবণ চেতনা পপুলার Tere এমন শক্তিশালী প্রতিরোধের 
দুর্গে পরিণত করবে যেখান থেকে আর পিছনে ফিরতে হবে না । কিন্ত সেদিন 
সরকারের মধ্যে Sate রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দলগুলির দ্র্বলতা, শ্রমিকশ্রেণী ও 
কৃষক জনতার প্রতি আস্থাহীনতাই ফ্যাঁসিবাঁদ ও প্রতিক্রিয়াকে শক্তি মুশিয়ে- 
ছিল অভুত্থানের | 

পলাঁর ফ্রন্টের বিজয়ে কিউনিদ্টর। থেমে রইলেন না । সমগ্র স্পেনে 
ঘুরে ঘুরে সংগঠিত করলেন সর্বশ্রেণীর জনশক্জিকে । সাবধান করলেন ফ্যাসি- 


৯৬ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


বাদী আসন্ন afefaaal আক্রমণ সম্পর্কে । দলোরেস বললেন 2 “তোমাদের 
বারুদ শুকনো রাখো আর এক চোখ খুলে ঘুমাও ৷ শক্র চারিদিকেই ঘোরা- 
ফেরা করছে এবং আমাদের সদাই প্রস্তুত থাকতে হবে ।" ইতিমধ্যে সৈশ্য- 
বাহিনীর প্রতিক্রিয়ান্ল অংশ বিদ্রোহ can করল পপুলার সরকারের 
বিরুদ্ধে । সরকার যেন দেখেও দেখল না) দক্ষিণপন্থ ফ্যালাপ্রিস্টরা এখানে 
ওখানে দেশপ্রেষীদের বিরুদ্ধে গুপ্ুহত্যার agua চাল।চ্ছিল । এখানে ওখানে 
বৎ রাজনৈতিক কমা, নেতা গুপ্তথাতকের হাতে প্রাণ দিচ্ছিলেন । বারংবার 
সতর্ক করে দেওয়া! সত্বেও সরকারী উুদাসণগ্ের ফলে জনগণও faye হয়ে 
উঠছিল ৷ ফ্ণাসিবাদের বিপদের গন্ধ তারাও পাচ্ছিল-_-বাঁরে বারে তার) 
কমিউনিস্ট ডেপুটিদের মাধ্যমে নিজেদের হাতে অস্ত্র চাখছিল । কিন্ত সরকার 
জনগণকে নিজেদের আস্থায় নিতে না পেরে নির্বাক থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল | 
তারই অনিবার্ম ফল দাাড়িয়েছিল ৯৮ জুলাইয়ের হিমশীতল প্রভাতের tara! 


৪ 

শুরু হল শ্পেনের ইতিহাসে এক নবতম অধ্যায়। বে অধ্যায় দেখল 
জনগণের প্রকৃত বিশ্লবী cage কাকে বলে, বিশ্ববিপ্রবী আন্দোলনের অগ্র- 
বাহিনণ কমিউনিস্ট আন্দোলন কখন কিভাবে মানবতার শত্রুর বিরুদ্ধে যেকোন 
স্থানে, যেকোন সময়ে তার সবশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে | 

দক্ষিণপহপরা স্পেনকে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার বদলে ' 
লাটিফাণ্ডিয়া-পতি ও যিনান্স পুঁজির চিরকাল'ন ত্রহ্ষোত্তরে পরিণত করার জন্য 
সৈশ্যবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অবশ্য ফ্রাঙ্কোও ছিলেন এবং 
কমিউনিস্ট পার্টি তাকে ও তার পেছনের হিটলার] ফ্যাসিবাদণ ভয়ঙ্করতাকে 
দেখতে পাচ্ছিল কিন্ত তার বভংস অজগর চরিত্র সম্বন্ধে তাদেরও পরিপূর্ণ জ্ঞান 
ছিল না ৷ 

পপুলার ফ্রন্টের নেতৃধন্দ সরকার ও প্রধানম্রী কাসারেসকে অনুরোধ 
করলেন জনতাকে অস্ত্রে সঞ্জিত করার se fay কঃসারেসের উত্তর ছিল 
সরকারের হাতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে অবস্থ। আয়ত্তাধীনে আনার ৷ অথচ 
জনতা & উত্তর শোনার আশায় ছিল না । দলোরেসের আহ্বান যেই পৌঁছল, 
সে রাত্রেই যেন কোন এন্রজালিকের যাত্বপর্শে স্পেনের সমস্ত জনপদ জন-যুদ্ধের 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো! তারা ৯৭ 


বাটি হয়ে উঠল ৷ রাস্তায় রাস্তায় অস্ত্রে সজ্জিত নারীবাহিনশ জনতার বিপুল 
সম্বর্ধনা লাভ করল ৷ প্রকৃতাখেই প্রতিটি মুহূর্ত aga aga বিপদ-সংবাঁদ বহন 
করে আনছিল ॥ পরের দিনই, অর্থাৎ ১৯ জুলাই-এর সকালেই সারা স্পেনকে 
এই বিশাল বিপদের গহ্বরে ফেলে দিয়ে কাসারেস দরকার পদত্যাগ করল, 
দক্ষিণপন্থশ মার্টিনেজ বারিও সরকার গঠন করল ৷ কিন্ত যারা স্পেনের জন্য 
জপবন আুতি দিতে প্রস্তুত তাদের সামনে এই বিশ্বাসঘাতকতা পিছিয়ে যেতে 
বাধ্য হল ৷ ঢবিবশ ঘণ্টা পরেই ঝারিও সরকার পদতাগ করলেন । এদিকে 
২০ জুল!ই-এর প্রভাত ঘুম ভেঙ্গে জাঁগল প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে । 
বিদ্রেহখদের শক্ত আঁটি asta ব্যারাকে লড়াই চলছিল বিদ্রোহণঁদের 
পক্ষাবলঞ্থী সৈন্যদের সঙ্গে গণবাহিনণ ও অনুগত সৈশ্বদের মিলিত প্রতিরোধের | 
সেই দিনই বিদ্রোহী বাহিনী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল ৷ মাড্রিদ তখন 
থেকে হয়ে উঠল স্পেনের প্রতিরোধের রা'জধান্প । ২০ জুলাউ-এর মধ্যেই 
স্পেনের সর্বত্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ল। 

কিন্ত এ সব লড়াইয়ের থেকে যে বা পারট। ফুটে উঠছিল সেটা হল সরকারণ 
ফোঁজের ব্যাপক নিক্ষিয়তা, যাঁরা প্রজাতস্ত্রের পক্ষে অন্তু ধরার wD প্রস্তুত ছিল 
তারাও নীরব থাকতেই বাধ্য হচ্ছিল অফিসার ও বাহিনী প্রধানদের অদ্তুতপুর্ব 
নিক্ধিয়তায় । গণবাঁছিল), ata অধিকাংশ সদস্য ছিল শ্রমিক, কৃষক-বদ্ধি- 
aia তাঁদেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ছিল প্রধানতঃ সে-প্রথম দিনগুলির মূল 
বাহিনী । অথচ গণতগ্রের ধ্বজাধারী ata ও ফ্রান্স কিন্ত তাঁদের তথাকথিত 
নিরপেক্ষ নীভি বজায় রাখার ay সহস্র আবেদন-নিবেদনও মুখ ফেরাল না 
প্রজাতগ্র রক্ষার জন্য ৷ কেননা তারা জানত প্রজাতগ্র বাঁচলে স্পেনকে তাদের 
একচ্ছত্র শোহণের অধিকার আর থাকবে ন! । এই ঘটনা ঘটল কোন সময়ে_- 
না যখন বিদ্রোহীবাহিনী বুঝতে পারছিল সম্মিলিত গণ-প্রতিরোধের ঢেউকে 
ফিরিয়ে দিয়ে জয়লাভ কর! প্রায় অসম্ভব আর তাই হিটলারী ও ম্বসৌজিনগর 
বিমানবাহিনী ধ্বংস করার মত্ততাঁয় বারে বারে ছোবল মেরে গেল স্পেনের 
গ্রাম-গঞ্জ, সহর-বন্দরকে ৷ শুধু তাই লয়, জাথান নাঁজী ও ইতালীয় ফ্যাসিবাদী 
HA তক্তণরা প্রত্যক্ষ যুক্ত চালানোর জন্য স্পেনে এলে._ সঙ্গে নিয়ে এলে। 
সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র বহর ৷ জঙ্গী আর বোমারু বিমান, ভারী ভারী 
কামান, waa রাইফেল আর “মেশিনগান । মাকিন মুক্তরাষ্রের তেল- 


ae Jats, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


মালিকরা সেদিন হিটলারের সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগে নেমেছিল--_তাঁরা 
ফ্রাঙ্গোকে দিয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কোটি কোটি গ্যালন তেল । যখন 
বিদ্রোহ বাহিনীর পক্ষে এগোনোঁর আর রদদ প্রাপ্তির পথ ae হল-_তখন 
জানীন-ইতালশর সমর বিশারদরা নিজেদের হাতে নিল যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণভার ৷ 
অতএব দেখা যাচ্ছে, সেদিন ফ্যাসিবাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় 
অংশ নিয়েছিল বৃটেন, ফ্রান্স ও মাকিন মুজরাষ্ট্রের সাআজাবাদশী সরকার ৷ 
সেদিন স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য একমাত্র রুখে দীড়িয়েছিল বিশ্বের 
সবহারা ও মেহনতা জনতার শক্তি । সেই সহানুভূতি ও সাহায্য না পেলে 
দ্ধ ৩২ মাস ধরে বিশ্ব সাআজ্বাঁদী চক্রের তোল প্রাচীরের অন্ধকৃুপে আট- 
কানো স্পেনের বশর হৃদয় জনগণের পক্ষেও সম্ভব ছিল না প্রতিরোধের লড়াই 
চালানোর ৷ সারা বিশ্ব যখন মুক, স্পেন যখন এই বধিরতার প্রাচগরে মাথা 
কুটে মরছে নিক্ষল-_-তখন আবার মৈনাকের মত উঠে দাঁড়ালেন দলোরেস 
ইবারুরিই__২৯ জুলাই-এর বেতার ভাষণে সমগ্র বিশ্বকে শোনালেন স্পেনের 
জলগণের প্রজ।তত্ত্র রক্ষার পর্বং AGT দৃঢ়তার কথা, আহ্বান জানালেন বিশ্বের 
গণতন্ত্রকাম শক্তিকে ফ্যাসিবাদ' বিপর্যয় থেকে স্পেন ও বিশ্বকে রক্ষ। করার” 
জগ্য ৷ তিনি বললেন £ “স্পেনের জনগণের লড়াই এমন এক জনগণের লড়াই যারা 
প্রতিক্রিয়াশীল সামরিককুলের gn আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে । এ 
qa শান্তির জন্য, aya মুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে । স্পেন থেকে গণতন্ত্র নির্বাসনের 
বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো । কেননা এটা যদি ঘটে তাহলে যা আমরা 
সকলেই এড়াতে চাই দেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবেই ।” সেদিন যারা কর্ণপাত করে নি 
এই আহ্বানে তারাও জানত যে fangs শুরু হবেই, কিন্ত বোধ হয় সেদিন 
আনস্বার্থে বুঝতে চায় নি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক-__একই শক্রুর 
বিরুদ্ধে তাদেরও লড়তে হবে-_তাদেরও প্রাণবলি নিতে হবে অমতে Pages ৷ 
প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট সেদিন হয়ে উঠেছিলেন এক-একজন স্বেচ্ছা-নিবেদিত- 
প্রাণ সেনাপতি ! ততদিনে তারা সরকারকে বাধা করেছেন প্রতোকটি সক্ষম 
নাগরিকের হাতে অন্ত্র তুলে দিতে ৷ প্রত্যেকটি ব্যারাক আর লড়াইয়ের ফ্রণ্টে _ 
সেদিন কমিউনিস্টর! শুধুই প্রথম সারিতেই নন, তার! প্রতিরোধ, প্রতি-আক্রমণ 
সংগঠন করেছেন, কারখানা থেকে শ্রমিক বস্তি, হাসপাতাল থেকে গাঁজা, 
বন্দবের নাবিক আবাস থেকে দরতম কষকদের গ্রামে wa বেডিয়েছেন সমস্ত 


সে পথ থেকে ফিরবে নাকো! তারা ৯৯ 


বিপদ তুচ্ছ করে- -উৎপাঁদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু রাখার FD অনুগত 
বাহিনশর রসদ contra থেকে গণবাহিনপ ঠিকমত গড়ে উঠছে কিনা, তাদের 
সমন্ত প্রয়োজন মিটছে কিনা স্বচক্ষে দেখার gn কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ 
তথাকথিত শঞ্ুপেরও বন্ধু করেছে । আ্যানাপ্িস্ট ও রিপাবলিকানরা কাধে 
কাধ মিলিয়ে ya করেছে প্রাণ দিয়েছে, স্পেন তখন বিপ্লবের আর প্রতি- 
প্লোধের সঙ্গীতে মুখর ৷ সমস্ত মুদ্ধধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠছে বিপ্লবের গান । 
aaa অজন্র aga পত্র-পত্তিক। প্রকাশিত হচ্ছে__বিপ্রবের tear, বিপ্লবের 
সৈনিকদের Beare কবিতা, গল্প, গান নিয়ে ৷ agra মিছিলে জীবনের এমন 
Swe প্রকাশ আর কোথায় দেখা গেছে এমন সুন্দর মহিমায় ৷ 

প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টায় পঞ্চম রেজিমেন্ট সমগ্র স্পেনের গোঁরব 
হয়ে উঠেছিশ ৷ সেদিন শত শত কবি, শিল্পী, এবং অশ্যা্য বুদ্ধিজীবগ পঞ্চম 
রেজিমেন্টে নাম লেখানোর gu চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন । কমিউনিস্টদের 
উদ্দেশ্বে, পঞ্চম রেজিমেন্টের উদ্দেশ্যে সহস্র aga কবিতা, গান রচিত, গীত 
{হয়েছিল ॥ শত শত facts গড়ে উঠেছিল ৷ কাৰ্ল মার্কস থেকে শুরু করে 
থ্যালম্যান পর্যন্ত বিশ্ব বিপ্রবী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বের নামাঙ্কিত সেই 
ব্রিগেড তৈরী করেছিল সোশ্যালিস্ট পার্টি, রেলওয়ে কর্মচারী ইউনিয়ন বা 
আানার্ধিস্ট ছাত্রসংগঠন । কিন্তু তখন আর কোনো বিরোধিতাই নেই, 
কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব যে সেদিন জাতির প্রাণকে স্বাসবাম্থ যোগান দিচ্ছে 
ততপিনে এটা স্ুপরিক্ষ:ট । কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যে সেদিন স্পেনের 
প্রতিরোধ ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে গীত হয়েছিল £ 


“The Communist Party, 
First in battle. 

Formed the Fifth Regiment 
To defend Spain. 


The Flower of Spain, 

The reddest flower of the people, 
Are with Four batallions, 
Defending Madrid. 


১০০ হৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


Mother, mother, 

Look this way ! 
Singing, our Regiment, 
Marches off.’” 


৫ o 

৯৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন সরকার গঠিত হল। সোশ্যালিস্ট 
লাগো ক]াবালেরোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি এই সরকারে যোগদান 
করল । একদিকে যখন প্রতিরোধের যুদ্ধ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে তখন 
সোশ্যালিস্টদের বিরোধিতা সত্বেও কৃষির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা কিছু কিছু 
সংস্কার আনতে সক্ষম হল ৷ বিশ্ববিদ্ঞালয় থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের guia খুলে দেওয়া হল শ্রমিকদের নিকট ৷ কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে গণবাহিনীর সদস্যরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল অবসর সময়ে 
নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াসে । এর থেকেও বড় কাজ হল শুধুমাত্র বাক্তিগত & 
সম্পত্তি ছাড়৷ সর্বপ্রকার সম্পত্তি যার মধ্যে ছিল শিল্প-দম্পতি, কারখানা, ব্যাঙ: 
সব সরকার জাতীয়করণ করল । আর সবকিছুর পেছনে মৃলশক্তি ছিল 
কমিউনিস্টরাই । এর ফলে প্রতিরোধের প্রথমদিনে স্পেন যা ছিল একটা গণ- 
ভাস্ত্রিক বুর্জোয়া antes, কয়েকমাসের মধ্যেই পরিণত হল নতুন রকমের 
লোকায়ত গণতাস্ত্রিক প্রজাতস্তে-_এর ফলে সরকারের পেছনে এক বিরাট জন- 
সংখ্যার সমর্থন লাভ সম্ভব ছিল । 

সাহায্য এলো সমাজতন্ত্রের পিতৃভমি থেকে । বার্সেলোনা বন্দরে 
সোভিয়েত জাহাজ যেদিন প্রথম রসদ, খাঁ্-বন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হল সেদিন 
জাহাজ-ঘাটা লক্ষ লক্ষ লোকের ভাড়ে ভেঙ্গে পড়ছে । সহস্র কণ্ঠে শ্রমিকদের 
প্রিয় গানের দূর বেজে চলেছে__ জাগো জাগে) সর্বহারা” । এরপর কমিউনিস্ট 
আন্তজ্জণতিকের মঞ্চ থেকে জজি ভিমিট্রভ ডাক দিলেন বিস্মের তাবৎ প্রগতিশীল 
শক্তিকে স্পেনকে সাহায্য করবার জন্য, ফ্যাসিবাদের কবল থেকে বিশ্বকে রক্ষা । 
করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগদান করার জন্য, স্পেনের মাটিতে .. 
প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আহ্বান জানালেন স্বাধীন, 
সুন্দর জীবনের আদর্শের শরিক হতে ইচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তিকে । সেদিন সহস্র 


সে পথ দিয়ে ফিরবে নাকো তার) ৯০৯ 


এলে নেমেছিল স্পেনের উপকূলে ৷ ছিলেন বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ছিলেন 
ae মুলুকের কবি, সোভিয়েতের কারখানা অ্রমিক, ফরাসণ সাহিত্যিক, 
যোরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বশ্রেঠ মানবতাঁবাঁদশরা । তারা সেদিন তাদের 
বৈজ্ঞানিকের কাজ, কবির কা, অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে এসেছিলেন ট্রেকে 
দাড়িয়ে যুদ্ধ করার জন্য, কেনন। স্বাধীনতার আশায় উদ্দীপিত না হলে সৃজন 
< যজ্ঞে তো অংশগ্রহণ করা যায় না। প্রাণ দিয়েছিলেন সহস্র শ্রেষ্ঠ মানব ॥ 
তাদের গোৌরবগাঁথা আজও বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের সৌত্রাতৃত্বের আদর্শের 
* স্মারক ৷ অথচ এরা যে সবাই কমিউনিস্ট ছিলেন তা নয়, তরু কমিউনিস্টরাই 
যে প্রকৃত স্বাধীনতার কথা বলতে পারে এ বিশ্বাল তাদের দূরতম প্রান্ত খেকে 
এনেছিল-_ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারশ করতে । ১৯৩৬-এর ৭ নভেম্বর, 
নভেম্বর বিপ্লব বাঁধিকপীর দিন তারা এসেছিলেন ৷ Gta এসেছিলেন সব ভাষায় 
ইন্টারন্যাশনাল গাইতে গাইতে, সেদিন মাদ্রিদের জনগণ la আনন্দে কেঁদে 
ছিলেন । তারা আছেন “আমরণ অশ্রুময় হৃদয়ে আমার’__ ৷ যেদিন 
ড্রিদের আকাশ ছেয়েছিল সোভিয়েত বিমানে গুতিটি শিশু, বৃদ্ধ, নারী 
মাপ্রিদ শহরের ধুলোয় চুম্বন একে চশংকার করেছিল “ওরা আমাদের, 
আমাদের’ । 
মাদ্রিদ রক্ষার জন্য আগ্র্জাতিক ব্রিগেড যে অতুলনীয় বীরত্বের ইতিহাস 
রচনা করেছিল তার তুলা ইতিবৃত্ত cant নেই ৷ কিন্তু তবু স্পেনকে রক্ষা 
করা যায় নি। দলোরেস ছুটে গেছেন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ৷ 
হয়তো, তাকে দেখা গেছে মদ্ধে আহত কোনো! কৃষকের পাশে-_আবাঁর হয়ত 
যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লিয়ে আলোচনা করছেন জেনারেল লিস্টারের সঙ্গে ৷ 
হয়তো এই মুহুর্তে আন্তর্জাতিক ত্রিগেডের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন, আবার 
SHS ঘণ্টা পরেই তাঁকে দেখা গেল বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁড়ীঘর থেকে 
লোকজন সরিয়ে নিয়ে আসার কাজে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে ছুটছেন। ম্বত্যুপথ 
যাত্রীর অন্তিম অনুরোধটি শুনে চোখের জল মুছতে মুছতে হয়ত শেছেন 
ব্্টসরকারের সঙ্গে আলোঁচনায়__সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর 
নিতে । কিন্ত শেষ রক্ষা করা যায় নি। সে অনিঃশেষ বীরত্ব আর 
সোভিয়েতের নেতৃত্বে সারা বিশ্বের দান নিয়েও ১৯৩৯-এর ৫ মার্চ ঠাকে 
চোখের জলে প্রিয় স্থদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল । সেদিন সমরহস্ত্রে 


৯০২, ম্বল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৩ 


ক্ুশলতায় ও নিপুনতায়, সরকারের শরিকতদের সুবিধাবাদ ও দুর্বলতার দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে, সহস্র গুণ শক্তিধর শক্রর বিরুদ্ধে স্পেনকে প্রজাতন্ত্রের আশা 
ত্যাগ করতে হয়েছিল । যে মাটির বুকে সহস্র স্পেনীয়, শত শত বিদেশী 
কমরেড মিশিয়ে রইলেন, যে স্পেন একই-সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর অত্যাচার নিপীড়নের 
ও স্বাধীনতার আকাঙ্ষার স্থদেশভূমির প্রতীক হয়ে রইল বিশ্ববাসীর কাছে__ 
তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের দায্সিত দিয়ে চলে 
আসতে হয়েছিল তাকে । কিন্তু আজো তিনি বিদেশের থেকে প্রিয় জন্ম- 
ভূঁমির দিকে অশ্রসজল চোখে বলছেন “স্পেনের তরুণরাই আমাদের আশা | 
আমি দৃঢ়বিম্বাসী যে তারা সেই পথ নেবে, এখনো তারা সেই পথই নিচ্ছে, 
একমাত্র যে পথ সাধারণ মানুষকেও বারে পরিণত করে, যা তাদের নতুন 
Placa নির্ধাতা করে__সে পথ গণতন্ত্রের জন্য, শান্তির জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য 
সংগ্রামের পথ 1” 

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রিয় নেত্রী, cat জনগণের আকাজ্কার 
ভাষ্যকার দলোরেস ইবারুরির এই অসম্পূর্ণ আলেখ্য শেষ করছি ১৯৩৮ 7 
সালে বাসিলোনা ধ্বংসের পর শহর ছেড়ে যেতে উদ্যত আন্তর্জাতিক ত্রিগেডে' 
প্রতি বিদায় জানাতে যে কথা তিনি বলেছিলেন, সেই তারই কথায় তাঁকে 
আমাদের হৃদয়ের Be অভিনন্দন জানিয়ে £ “তোমর! গর্বোম্পত শিরে যাও । 
তোমরা ইতিহাস; তোমরা! কিংবদনুণ। তোমর! গণতন্ত্রের সংহতি ও 
বিহ্মজনণনতার বশরগাথা । আমর! ভুলবো না তোমাদের । যখন শান্তির 
জলপাই বৃক্ষ আবার পল্পবিত হবে, স্পেন প্রজাতন্ত্রের বিজম্ম- 
মুকুট ঘিরে_ আবার এসো)” 


সি. Po. এম-এর মতাদর্শ ও atarife 2 
একটি HATE 


চাকরুত্রত রায় 


১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে আর ৯৯৭৩ সালের জুলাই মাসের মার্কসবাদণ 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বইটি অধিবেশনের নধ্যবর্ত৷ কালক্রমে 
ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামগ্রিকভাবে বিশ্ব রাজনীতি বিপুল পরি- 
বর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে-_বহু ঝড় বয়ে গেছে, ae বিহুবাপী উত্তেজনাকর 
ঘটনাবলশী অতিক্রান্ত হয়েছে । কিন্তু যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী এবং 
লেনিনবাদের ( যা এমুগে মার্কসবাদ ) সাধারণ সৃত্রগুলি সম্পর্কে অবহিত, 
তাদের কাছে এ বিপুল পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে 
প্রতাশিত। ইতিহাসের দ্বান্দিকতার নিত্য নব রূপ পরিএহ তাদের দ্ৰাঁন্রিক 
চিন্তাধারার মধে) ক্রমবর্ধমান আস্থা জাগিয়ে gare কিন্ত মার্কসবাদণ 
কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব যেন এই এ্রতিহাসিকতাম় প্রতিহত হচ্ছেন__যেন 
তাদের প্রত্যাশার মূল সুর আর এঁতিহাসিক পরিবর্তনের প্রবণতার মধ্যে sia 
acer দেখা দিচ্ছে । মুখে তারা যতই আত্মবিশ্বাসের কথ! বলুন, তাদের 
দলগত শঙ্তিবিশ্তাসের উপর ছেয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত নৈরাশ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসের 
অপস্রিয়নানত। ৷ অথচ যারা সর্বহারার আতস্তর্জাতিকত৷ বোধে দেদীপামাঁন 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুল ধারার অনুগামী, যাদের 
আন্তর্জাতিক লাইন ১৯৬৯ সালের ৭৫ পার্টির দলিল এবং যাঁরা বিপ্রবী 
গণতন্ত্র ও শাস্তিকীমগ, আজকে সাম্রাজ্যবাদের পতনকালের বর্তমান পর্যায়ে 
তাঁদের আত্মবিশ্বাস, Bou ও বৈপ্লবিক মানসিকতা অধিকতর aia হয়ে 
উঠেছে ৷ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তাধারার মধ্যে এই অভিজ্ঞতা 
সংকলনের প্রবণতা দেখা হায় না ৷ নেতিবাচকতাঁর অন্ধগলিতে আবদ্ধতার 
অনিবার্ধ পরিণতি এটাই ৷ তা! না হলে ঘনঘন রণকৌশল পরিবর্তন, stot 
ও আত্তর্জাতিক প্রশ্নে পল্পবগ্রাহিতা এবং ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়া দলের 


১০৪ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০, 


অভ্যন্তরীন শক্তিবিশ্বীস সম্পর্কে অসংলগ্র ব্যাখ্য। এত প্রকট হয়ে উঠবে কেন ? 
মতাদর্শশত প্রশ্নের সমাধান যদি প্র/ন্রিক পদ্ধতিতে ন! করা হয়, ভূয়োদর্শনবাদীর 
মতো কিছু কিছু পুর্বধারণণা (pre conceived notions) নিয়ে যদি বৈজ্ঞানিক 
বিল্লেষণের COB) করা হয়, তবে পদে পদে বিউম্বনা অবধারিত ৷ মার্কসবাঁদ 
যেহেতু বিজ্ঞান, সেহেতু বিজ্ঞানপর দৃপ্টিভঙ্গীই মার্কসবাদগর মৌলিক প্রয়োজন ৷ 
স্বতঃসিদ্ধ বা পুর্ব ধারণা যদি বাস্তবের পরণক্ষাগারে pf হয়ে যায়, তবে মার্কস- 
বাদশর কর্তব্য যে wane ভিত্তিতে ওঁ ধারণা কৃত্তিমভাবে গড়া হয়েছিল, সেই 
wane ভিত্তিকেই পুনবিশ্বন্ত করা-__কারণ বান্তবকে পরিবতিত করা চলে না ॥ 
ভ্রান্ত মতাদর্শের পরিবর্তন কঃম্য । মার্কসবাদগ কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত 
অবস্থান, রণকোৌশলের অতি-পরিবর্তনশীলতা এবং তবগত প্রশ্নের অবৈজ্ঞানিক 
সমাধানপ্রয়াস সম্পর্কে উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলি এসে পড়ে । তাদের নেতৃত্বের 
কার্যকলাপ এত প্রয়োগবাদমুথণী (empiricism oriented) বলেই শত শত 
পরীক্ষিত ও প্রকৃত বিপ্লবী wai বিভ্রান্ত হচ্ছেন_তাদের দিশাহারা অনুগামণ 
নিয়ে এই কর্ম বাহিনণ বিশ্বস্ত পদচারণা করতে পারছেন না । 


আত্তর্জাভিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, 
যুদ্ধ ও athe প্রসঙ্গ 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে ১৯৬৭ সালে 
মাহুরাই অধিবেশন অবধি সি. পি. এম-এর রাজনৈতিক মতাদর্শগত 
অবস্থানের দিশারা ছিল মাওবাদী নীতি ও মতাদর্শ । তখন সি. পি. এম 
-এর গোটা পার্টিই মাওবাদের অবিচল সেহকের মতো চলছিল carte 
৯৯৬৭ সালে নকশালবাঁড়খ অভু্যুথানের সময়ে পিকিং রেডিও সি. পি. এম. 
নেতৃত্বকে ধল্যবহুষ্টিত করল-__- যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশগহণ করাকে পিকিং 
নেতৃত অমার্জনীয় সংশোধনবাদী কাজ বলে অভিহিত করল 1 ঠিক তার পর 
থেকেই সি. পি. এম. নেতৃত্ব পিকিং লাইন থেকে বিষম্শগতভাবে সরে 
আসেন, কিন্তু বিষয়গতভাবে তার) পিকিং লাইনকেই মেনে চলতেন ও 
চলছেন । এটা একটা age স্ববিরোধিতা বটে। তারা আজও বলেন 
যে, সোভিয়্রেট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লিখিত ১৪ 
জুন, ৯৯৬৩ তারিখের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে বলিত 


সি. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনপতি £ একটি সমীক্ষা ৯১০৫ 


আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকল্প লাইনই তাদের অনুসৃত পথ (২৫ 
_ দফা প্রস্তাব) ৷ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার রীতিনগতি ভেঙ্গে সি. পি. আই. 
care বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি গঠনের Sane তারা “২৫ দফা”-র মধ] 
পেয়েছিলেন > তখন তাদের কাছে গণতাস্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে আগঃপার্টি 
সংগ্রামের লেনিনীয় নীতির চেয়ে “২৫ দফা” বড়ো হয়ে উঠেছিল-__যে “২৫ 
wn" co অভিনন্দিত করেছিল টটস্টিপস্থণ চতুর্থ আনস্তর্জাতিকের সেক্রেটারিয়েট £ 
“ওর! যাকে ২৫ দফা বলছে, আমরা তাকে বলি উটক্ষিবাদ । ইতিপূর্বে 
৯৯৬৩ সলের সেপ্টেম্বর মাসে তারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে এমটি খোলা 
চিঠি লিখে বলেছিল যে, তাদের অনুসৃত পথ ট্রটস্কিবাদ অবস্থানের অনুরূপ এবং 
“আপনারা এখন যে সব আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, চতুর্থ আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠালঘম থেকেই তাই করে আসছে, ও Gy আপনাদের সমর্থন জ্ঞাপন 
করছে 1৮৭ 
অথচ সি. পি. এম. নেতৃত্ব চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তথাকপ্িত নবম 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে ats মনে করেছিলেন । সে সময় সি. পি. আই 
( এম-এল ) দলের প্রতি পিকিং-এর সমর্থন ছিল আর সি. পি. এম নেতৃত্ব তার 
সমালোচনার পাত্র ছিলেন | “২৫ দফা”কে স্বীকার করা আর নবম কংগ্রেসের 
রাজনৈতিক লাইনকে অস্বীকার করা পরস্পর-বিরোধিতার অভিব্যক্তি ব্যতীত 
আর কিছু নয় । কেননা নবম কংগ্রেস “২৫ দফা "রই কালানুক্রমিক পরিণতি, 
যার মূল ভিত্তি সোভিয়েট-বিরো fear, সর্বহারাঁর আন্তর্জাতিকতীবাঁদ পরিহার 
এবং শান্তি আন্দোলনের গুরুতুকে লঘু করে দেখা | চতুর্থ আন্তর্জাতিক একারণেই" 
মাওবাদীদের সমর্থন জানিয়েছিল এবং তারা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনে ট্রটস্কিবাদের ছায়া দেখতে পেয়েছিল Stel কমিউনিস্ট পার্টির “লেনিনবাদ 
দশর্থজীব৭ হোক" দলিলে ৷ ট্রটস্কিবাদীরা কেন মাঁওবাদের সমর্থনে সা মিল 
হয়েছিল তার প্রধান কারণ তিনটি £ ‘এক, শান্ডিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদণী 
নীতিকে অস্বীকার বরাত শাস্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযৌগিতাকে নস্যাৎ করা, 
সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ পথে উত্তরণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া ; ge, 
সশস্ত্র বিপ্লবকে ষড়যন্ত্রের স্তরে নামিয়ে আনা এবং তিন, gers তত্বকে 
সংকার্ণতাবাদের কাপাগলিতে নিক্ষেপ করা । 
তথাকথিত নবম কংগ্রেসের সমালোচনার কারণ হিসেবে সি. পি. এম- 


৯০৬ মূল্যায়ন, শারুদশয় সংখা, ১৩৮০ 


এর পলিটব্যুরো বলেছিল ১ ১৯৫৭ ও ৯৯৬০ সালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
মহাসম্মেলনের দলিলগুলির অনুলেখ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে “সামাজিক 
সাআ্াজাবাদশ” বলা ও মাও চিন্তাধারার অভ্রান্ডি কিন্ত এ সমালোচনাগুলি 
মার্কসবাদ' বৈজ্ঞানিক ব’ক্ষার পরিচায়ক নয়। “২৫ দফা?” কর্মদৃচণই তো 
উপরোক্ত দুই দলিলের বিকল্প দলিল । সৃতরাং “২৫ দফা”, ৯৯৫৭ দলিল ও 
৯৯৬০ দলিল তিনটিই একসঙ্গে গ্রহণ করা অবৈজ্ঞানিক, অর্থরহিতও বটে । 
৯৯৬০ সালের ৮৯ পার্টির দলিলের একটি মূল কথা হল £ ‘সাত্রাজ্্যবাদ ও যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে শাস্তি সমাজতন্ত্রের মিত্র । “২৫ দফা” এই মূল সত্যকেই অন্থশকার 
করে যুদ্ধ ও শাস্তির ভূমিকাকে প্রায় সমার্থক ও কোন কোন ক্ষেতে যুদ্ধের 
ভঁমিকাকে বড়ো করে দেখিয়েছে । এ ধারণা যে লেনিনবাদ-বিরোঁধশী একথা 
বলাই বাহুলা sepia ধারণাই মাওবাদের মৌলিক AGI ১৯৫৮ সালে 
ate বলেছিলেন যে, ga দিয়েই যুদ্ধ ধ্বংস করা সম্ভব-__যে সময় জাতিপুঞ্জে 
সোভিয়েট প্রতিনিধি ম্যাকসিম লিটভিনফ যুদ্ধোন্মাদনার তরঙ্গবিক্ষু্ধ সমুদ্রে 
বিপন্ন জলযানে বিজন ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো আকুল কণ্ঠে আহ্বান করছেন ঃ 
peace is indivisible 1 

সুতরাং ২৫ দফা আর ৮১ পার্টির দলিলের প্রভেদ হল মাওবাদ ও লেনিন- 
বাদের প্রভেপ, যা সি. পি. এম নেতৃত কখনো উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন 
নি অথবা সে চেষ্টাকে nary পরিহার করেছেন । তথাকথিত নবম কংগ্রেস ও 
তার পরবর্তী পর্যায়ে চীনা-নেতৃত্ব কর্তক মাকিন সাম্রাজ্যবাদকে ছেড়ে 
বসোভিয়েট সামাজিক সাআজ্যবাদকে” পয়লা aaa শক্ত হিসেবে অভিহিত 
করার যে সুদশর্ প্রক্রিয়া, তার মূল উৎস হচ্ছে অন্ধ সৌভিয়েট-বিরোধিতা, যা 
নাকি ট্রটস্কিপস্থীদের মাঁওবাঁদশী নেতৃত সম্পর্কে আশাশ্িত করেছিল । ট্রটস্কিও 
সোভিয়েট ইউনিয়নের ধ্বংস চেয়েছিলেন এবং fife ও টটস্কি-অনুগামশদের 
সাহায্যে যে ফ)াসিবাদশী aa সরকার এগিয়ে এসেছিল, একথা চাচিল পর্যন্ত 
লিখেছিলেন । তেমনি আজকে মাওবাদের বিষয়গত এবং বহুলাংশে fart 
গত মিত্র মীফিন সাতাজ্যবাদ ও ট্রটস্কিবাদ ৷ সুতরাং নবম কংগ্রেস ও 
“২৫ দফা”র মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আবিষ্কারের প্রয়াস অর্থহীন ॥ 

সি. পি. এম নেতৃত্ব একই সঙ্গে ১৯৬৯ সালের ৭৫ পার্টির দলিলকেও 
সংশোধনবাদাত্মক দলিল বলেছেন । ৮১ পার্টির দলিলকে স্বীকার করা আর 


সি. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনীতি : একটি nate ৯০৭ 


৭৫ পার্টির দলিলকে অস্বীকার করা একই সঙ্গে চলতে পারে না ৷ ৭৫ পার্টির 
দলিল ৮৯ পার্টির দলিলেরই ক্রমবিকাশ ॥ সুতরাং ৮৯ পার্টির দলিলের 
প্রতি তাদের ইতিবাঁচকতা মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া ata কিছু লা। ৭৫ 
পার্টির দলিল সম্পর্কে সি. পি. এম. নেতৃত্বের অভিযোগ হল অনেকট] এই 
রকম £ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শাণ্ডিপূর্ণ অথনৈতিক প্রতিযোগিতা ও শাস্তিপুৎ 
উত্তরনের সংশোধনবাদশ বিকৃতি, শান্তি সংগ্রামের উপর ভ্রান্ত ও অত্যধিব 
গুরুত্ব এবং সাত্রাজাবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিব-রাঁজজনৈতিক-মতাঁদর্শশত-সাঁমরিব 
গ্রামকে ছোট করে দেখা ও বিশেষতঃ বর্তমান স্তরে বিশ্বব্যাপী জাতী 
মুক্তি সংগ্রামকে যথাযথ গুরুত্ব না REM! শুধু তাই নয়, এ সম্পর্কে তাঁদের 
কেন্দ্রীয় কমিটি লিখেছিল £ “সাত্রাজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত Be. 
জনগণকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সর্বপ্রকার ও প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের পরিবথে 
সমাজ্জতাস্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যকে উপস্থাপনা এস 
সুবিধাবাদী ধারণা a, বিশ্ববৈপ্রবিক আন্দোলনের প্রতি সমাজতাস্ত্রিক দেশ 
গুলির কর্তবাজনিত চেতনাকে ভেগতা করে দেয় এবং কার্যত সর্বহারা: 
আন্তর্জা তিকতাবাদকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উন্নত জণীবনযাপনের ধারণা? 
পর্যবসিত করে।”৪ দেখা যাক, ১৯৫৭ সালের দলিল, ১১৬০ সালের দলিত 
আর ১৯৬৯ সালের দলিলে প্রকৃতপক্ষে কি বলা হয়েছে, বিশেষতঃ এই 
প্রসঙ্গে ৫ ্ 
“শান্তির যৌক্তিকতা আমাদের যুগের শক্তিশালী বাহিনীগুলি gz 
ধরেছে : সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে অপরাজেয় সমাজতান্ত্রিক at? শিবির 
এশিয়া আফ্রিকার সাআ্াজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থানে শান্তিকামী দেশগুলি € 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্রগুলির একত্রিত ব্যাপক শান্তি অঞ্চল ; আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
শ্রেণী ও সর্বোপরি তাদের অগ্রণী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ; উপনিবেশ ও আঁধা 
উপনিবেশগুলির জনগণের ম্বক্তিসংগ্রাম ; য়োরোপের নিরপেক্ষ বা্রগুলির 
জনগণ, লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং সাত্রাজ্যবাদী atrefa 
জনগণ নতুন যুদ্ধের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ গড়ে 
তুলছে ।”.-- 
“যে সকল রাই, দল, সংগঠন, আন্দোলন ও ব্যক্তি শাস্তির স্বপক্ষে ও যুদ্ধের 
বিপক্ষে, যারা শাভিপুরণ সহাবস্থান চায়, য়োরোপ ও এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্ত 
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চায়, অস্ত্রসম্জার ত্রাস ও পারমাণবিক ag পরীক্ষার নিহিদ্ধকরপ চাঁয়, এই 
সভায় অংশগ্রহণবাারীরা তাদের প্রয়াসকে সমর্থনজ্ঞ।পন করেছে 1” 
{ ৯৯৭৭ দলিল ) 
পগণতাস্ত্িক ও শান্তিবাহিনীর কাছে বিশ্বব্যাপী তাপ-পারমাণবিক 
বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানবতাকে রক্ষা করার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্তব্য 
নেই । আধুনিক যুদ্ধের অভূতপূর্ব ধবংসক্ষমতাঁর জয় মুগ্ধ প্রতিরোধ করাই 
্বন্দবিরোধশ ও শাজিকামী বাহিলীর প্রধান arg” 

“আমাদের কালে শাস্তি আন্দোলন হল ব্যাপকতম আন্দোলন, যা বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাবলম্রপদের 'এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্তদের জড়িত 
করেছে_যারা নব নব যুদ্ধ প্রতিরোধ ও স্থায়ণ শান্তি অর্জনের মহান কর্তব্য 
একত্রিত)” 

“বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট অভিল্নমতে ও অচঞ্চলভাবে শান্তিপূর্ণ সহা- 
বহ্থানকে তুলে ধরছে এবং TR প্রতিরোধের জন্য Bey লড়াই চালাচ্ছে । বিশ্ব- 
বন্দ এড়ানোর সম্ভাবনাকে ছোট করে যাতে ন! দেখা হয় শা স্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
সম্ভাবনাকে যাতে ছোট ন! করা হয় এবং একই সঙ্গে যুদ্ধের বিপদকেও লঘু 
না করা হয়, সেজশ্য কমিউনিস্টদের অক্লান্তভীবে জনগণের মধ্যে কাঁজ করতে 
হবে ৷"... 

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শ্রেণীংগ্রামের নিরৃতি সূচিত করে না, সংশোধন- 
arta দাবী করলেও ৷ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসমন্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
সহাবস্থান সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে এক বিশেষ প্রকার শ্রেণীসংগ্রাম । 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিস্থিতি ধনতাস্তরিক দেশগুলিকে শ্রেণীসংগ্রামের এবং 
উপনিবেশিবা ও পরাধীন দেশগুলিকে জনগণের জাতীয় gfe সংগ্রামের 
বিকাশে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে ॥".-. : 

“বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসমন্থিত দেশগুলির শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ 
সমাজতান্ত্রিক ও বৃ্জোয়া মতাদর্শের আপসপস্থা নয় ॥ tae, এর ফলে শ্রমিক- 
শ্রেণীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সংগ্রাম তঁত্রতর হয়ে 
ওঠে । কেবল, রাষ্ট্রগুলির মধ্যকার মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিবাদগুলি 
যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধান করা চলবে না ৷” 

( ৯৯৬০ দলিল ) 


সি- পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনীতি £ একটি সমীক্ষা ১০৯ 


“সাআজ্যবাদবিরোধাী বাহিনশসমূহের যুক্তি আন্দোলনের প্রধান যোগসূত্র 
বলতে এখনো বোঝায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে, তাপ-পারমানবিক 
বিশ্বযুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে ও ব্যাপক গণহত্যার (যা নাকি এখনো মানব 
অন্প্রদাঁছ্য়র উপরে বিদ্যমান ) বিরুদ্ধে সংগ্রাম । নতুন কোনে! বিশ্বযুদ্ধ গুতিহত 
হতে পারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্্রসমৃহ: আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী, জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রাম, সমস্ত শান্তিকামী রাষ্টরগুলি, গণসংগঠনগুলি ও গণ-আন্দোলনের 
এঁক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারাই 1” 

“শান্তির পক্ষাবলম্থনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে মুক্ত ভিন্ন সমাজবাবস্থাসমস্থিত 
বাষ্ট্রগুলির মধ্যে শাণ্ডিপুণ সহাবস্থান সাআজ্যবাদীদের মেনে নিতে বাধা করার 
সংগ্রাম 1৮77 

“শান্ডিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি trata দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সমস্যাগুলির ইতিবাচক সমাধানের সহায়ক । শান্তিপূর্ণ সহীবস্থানের 
ais নিপীড়িত জনগণের মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রামের অধিকারের বাধা সৃষ্টি 
করে না, তা সে প্রয়োজনবোধে যে কোনো! রূপ নিবা ন! কেন-__সশস্ত্রভাবে 
বা শাস্তিপূর্ণভাবেই হোক এ নীতি কোনোভাবেই প্রতিক্রিয়াশল শাসন- 
ব্যবস্থার সমথন সূচিত করে না৷ ।”*-- 

“সাত্মাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি 
রূপায়নের শর্ত । মুদ্ধবাজ, প্রতিক্রিয়াশীল ও একচেটিয়া সমরাস্্রনির্শীতাদের 
বিরুদ্ধে এই লীতি সমস্ত প্রকার নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের সাধারণ স্বাথানুগ, সকল জনগণের মধ্যে বন্ধুতা, ফলদায়ক অর্থ- 
নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং সামাজিক" প্রগতির স্থাথে ভিন্ন 
ভিন্ন সমাঅবাবস্থাসমস্থিত রাট্রগুলির মধো সহযোগিতা লালন করে ।” 

( ৯৯৬৯ দলিল ) 

উপরোক্ত তিন দলিলের উদ্ধৃতি থেকে যেট। বিচার করতে হবে, ত! হল 
কালানুক্ৰমিক উত্তরণ চরিত্র । বিশ্ব বিগ্রবের বর্তমান স্তর যে গভীর পরিবর্তনের 
মধ্যে দিয়ে চলেছে, তার নিয়ামক শক্তি হল বিশ্ব সমাঞ্জতাখ্বিক শিবির ও 
বিশ্ব সমাজতগ্ত ৷ ৯৯৫৭ সাল থেকে বিশ্ব শান্তি আন্দোলন যে ws বিকাশ 
ars করেছে, তার প্রধান কারণ বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুদ্ধের চয়ে শান্তির অধিকতর 


নী এল তল শান দি পিপি শাস্তি শি 
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্ব্দগুজির দশরবস্থায়িত্ব দেখ! দিত) এমনকি ভিয়েতনাম ম্বদ্ধেও (যা 
সাআজ্াবাদের অতীত অবস্থা পুনরুজ্জীবনের বেপরোয়া প্রয়াস ছিল ) শেষ- 
পর্যন্ত শাহিচুক্তি করতে হল" uta aoe ছিল ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামীরা 
এবং facsa সমস্ত সাম্রজ্যবাদ-বিরোধন শক্তিসমূহ | প্রদীপ নেভার আগে যেমন 
শেষবার ক্লে ওঠে, তেমনি পেন্টাগণ শেষ মুহূর্তে হাইফং বন্দর অবরোধ 
করে বিশ্ববিবেকের প্রতীক ভিয়েতনামকে rales করতে চেয়েছিল | নিকসন 
ভেবেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ত তার ফাদে পা দেবে ও বিশ্বযুদ্ধের 
কুকি নেবে ৷ কিন্ত শেষপর্যন্ত জয় হল শান্তি ও সমাজতন্ত্রের । ১৯৫৭ থেকে 
৯৯৬৯ সালের বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের দলিলগুলির বিশ্লেষণ যে কত yqa- 
প্রসাঁরী, এ সমস্ত ঘটনা. তার sata পিচ্ছে। আবার এই ডিয়েতনামেই 
সবচেয়ে বেশী অস্ত্র সাহায্য করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র সমবায় । তথাকথিত দুর্ধর্ষ বি-৫২ catate বিমানের অবার্থ শক্তিশেল 
হয়ে উঠেছিল সোভিয়েট রকেটগুলি ৷ 

সি পি এম নেতৃত্ব শান্তি আন্দোলনের বিকাশ, তার casters বিশ্লেষণ 
(যার প্রধান কথা : শান্তি আন্দোলন কখনোই শ্রেণী-শান্তি নয়। শাস্তি 
আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ও তাঁর 
অন্বকৃল অবস্থা সৃষ্টি ) ও সাআজ্যবাদের পতন পর্যায়ের পরতে পরতে তার 
পরিব্যাপু ভূমিকাকে বাঁক্ষণ করেন নি। মতাপর্শগত ও রাজনৈতিক acy 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে fa. পি. এম. নেতৃত্ব সচরাচর প্রবৃত্ত হন না । এনা হলে 
তারা কি করে ১৯৬৯ সালের দলিল সম্পর্কে এমন Bien করেন যা এ 
দলিলে কখনোই বলা হয় নি? ১৯৯৫৭ আর ৯৯৬০ সালের দলিলের বিকাশ 
৯৯৬৯ দলিল এই সতাটির মর্ম উপলব্ধি করতে গেলে ১৯৫৭ ও ১৯৬০ দলিলের 
wiqg অনুধাবন করতে হবে । সি. পি. এম. মুখে ১৯৫৭ ও ৯৯৬০ দলিলের 
yaa মেনে নিলেও কার্ধত: তা মানে না, কেননা এ ছুটি দলিলের মর্মার্থ 
তাদের নেতৃত্ব অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন না অথবা জ্ঞাতসারেই বিকৃত 
করেন ৷ শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সাআ1জ্যবাদ-বিরোধশ সংগ্রাম 
গুলিতে সমাজতান্ত্রিক রাই সমবাঁয়ের সাহাযাদানের বিকল্প, এ ধারণার 
কোনো বাস্তব ভিত্তিই নেই ৷ 


শি. পি. এম এর মতাদর্শ ও রাজনীতি ২ একটি সমশক্ষ! ৯৯৯ 


এবাথা Bar যে, শাধ্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আবন্ধ রাষ্ট্রের stares বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সাহায্যদাঁন সবসময় সম্ভব হয় না, কেনন। শাগিপুর্ণ সহা- 
বস্থানের অন্যতম প্রধান নীতি হল অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নিষেধ । 
এই নগতি অস্থশকাঁর করার অর্থ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে অস্বীকার 
করা ৷ একদা গণচশন ও ভারত যে পঞ্চশখল নগতি প্রণয়ন করেছিল, তারই 
অগ্যতষ ধারা এই নগতি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নাতির প্রণেতা লেনিন একথা 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একাধিকবার বলেছেন ॥ “শিকাগো ডেইলগ” পত্রিকার 
সংবাদদাত;র সঙ্গে সাক্ষাংকারে লেনিনকে প্রশ্ন করা হল £ “সোঁভিয়েট সরকার 
কি বিদেশশ রাট্রগুলির অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার faagn 
নিশ্চয়তা দিতে প্রস্তুত ?” লেনিন বলেছিলেন £ “আমরা নিশ্চয়তা দিতে 
ইচ্ছুক 17৬ কিন্ত তাই বলে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রশ্নে কোনে। আপদ 
চলতে পাঁরে ন! | উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খার গণহত্যার বিরুদ্ধে 
প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছেন সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান পদগনি, আর চণনের মাও- 
বাদ নেতৃত্ব গণহতা৷ Bata করেন নি, প্রকারাগুরে বরং সমর্থনই করেছেন ৷ 
লেনিন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন দ্বার্থহণনভাবে ২ "আমাদের 
অর্থনৈতিক নীতির মাঁধামেই আমরা আতর্জাতিক বিপ্লবে প্রভাবপাত করছি ॥ 
বাতিক্রমহীনডাঁবে ও অনতিরঞ্রিতভাবে সমন্ত দেশের মেহনতী BATA 
সোভিয়েট রুশ সাঁধারণতগ্রের দিকে তাকিয়ে আছে | are সংগ্রাম আজ 
আবিম্ব হয়ে উঠেছে ৷ এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে আমর! নিশ্চিত- 
ভাবে ও চূড়ান্তভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে বিজয়ী হব ।”+ আবার এ সম্পর্কে 
যাতে ভুল ব্যাখ্যা না হয়, লেনিন সহজ ভাষায় তাঁর ব্যাখা! দিয়েছেন । সেই 
সময় ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে গিয়ে তাদের কিছু 
সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছিল । লেনিন বললেন £ “সুষোগ-সুবিধাদান মানে 
ধনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তি নয়, বরং নতুন স্তরে যুদ্ধ । বন্দুক ও ট্যাঙ্কের যুদ্ধের বদলে 
অর্থনৈতিক যুদ্ধ ।”৮ 


সোভ্তিয়েট বিরোধিতার লক্ষণ 


সি. পি. এম নেতৃত্ব এই সৃত্রীয়নগুলির বিষয়গত বিরোধিতা করছেন 
অর্থাৎ লেনিনবাঁদের বিরুদ্ধে দীঁড়াচ্ছেন, যা সোডিয়েট-বিরোধিতা থেকে 


৯৯২ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্য!, ১৩৮০ 


উদ্ভৃত। সোভিমেট-বিরোধিতায় দিত্বিদিক জ্ঞানশৃশ্য হয়ে তারা ট্রটস্ষির বুলি 
বলে চলেছেন । ১১৬৯ সালের কমিউনিস্ট দলিল সম্পর্কে তাদের THA 
তার প্রমাণ দেয় । সমাজতান্ত্রিক দেশে জশীবনধারণ ata উন্নীত করাকে 
Gra প্রচ্ছন্নভাবে সর্বহারার আগঞ্জ।তিকত।বাদ বিরোধিতা বললেন কি করে, 
একথা ভাবলে বিম্মিত হতে হয় ॥। অথচ লেনিন বারে বারেই বলেছেন 
সমাজতাগ্রিক বিপ্রবে (যাঁর প্রধান শর্ত সমন্ত শোষণের অবসান ও মানুষের 
বিকাশ ) জনগণের অথনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগবনধারশ মান tats করাই 
অন্যতম লক্ষ্য । অথনৈতিক পরিষদসমূহের প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে 
(২৬ মে-_৪ জুন” ৯৯৯৮) লেনিন বলেছিলেন : "বিজ্ঞানসম্মত ধারায় 
সামাজিক উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপক প্রসার ঘটালে! এবং শ্রমজীবী 
জনগণের জীবনযাত্রা আয়াসদাঁধা করার ও তাদের কল]াপসাধনমুলক 
বাবস্থানি যণ্যাসম্তব tas করে তোলার লক্ষ্য সিদ্ধিসাপেক্ষে উৎপাদন ও বন্টন 
পরিচালনা করা একমাত্র সমাজতন্ত্রই সম্ভব করে তুলবে ৷” সি. পি. এম. 
নেতৃত্ব লেনিনের শিক্ষার এই দিকটা faqs হয়েছেন, কারণ তারা এখনও 
২৫ দফার সংকণ্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন AL! ২৫ দফার মে), 
শাভ্তিপুর্ণ সহাবস্থান যে আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণীসংগ্ামের একটি বাপ, একথা 
অস্বগকার করা হয়েছিল | তাতে বল! হল ২ “It is absolutly impermissible 
and impossible for countries practising peaceful co-existence to 
touch even a hair of each other’s social syslem. The class strug- 
gle, the struggle for national liberation and the transition from 
Capitalism to socialism in various countries are quite another 
thing.” (sifsqi সহীবস্থানক।রণ রাইগুলিপ পক্ষে পরস্পরের সমাজ- 
ব্যবস্থার বোশম্পর্শ করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব 1 বিভিন্ন দেশে শ্রেণী- 
সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও ধনতগ্র থেকে সমা্জতগ্রে উত্তরণ একেবারেই 
অশ্ততর বিষয় ।” ) এ কথার অর্থ অতি বিপজ্জনক । শান্তিপূর্ণ সহাবস্থ/নের 
ফলে এক দেশ অন্য দেশের সমাজব্যবস্থার কেশম্পর্শ করতে না পারা যেন 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুতর সীমাবদ্ধতা! ৷ তাহলে কি এমন নাতির 
কথাই ভারা বলতে চাইছিলেন ates সমাজ্জতাস্িক দেশগুলি ধনতা প্রিক 
দেশগুলির সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে? এটা কি ট্রটস্ষিকথিত 


fa. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনীতি £ একটি সমীক্ষা ৯৯৩ 


বিপ্লব রপ্তালশীর নগতিবে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করা নয়? cuca? শান্তিপূর্ণ সহা- 
স্থান যে বিশ্বস্তরে শ্রেণীদংগ্রামের রূপ, একথাটা! তারা ভুলে গিয়েছেন । 
সি. পি. এম. যেহেতু ২৫ দফাকে মান্য জ্ঞান করে, এই দিক থেকে মার্কসবাদ- 
লেলিনবাদ বিরোধিতার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় 1 


সি. পি, এম. নেতৃত্ব ৭৫ পার্টির দলিলে বহু গুরুতর বিচ্যুতি খুজে 
পেয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল £ একাধিক সগ্যস্থাধীন দেশের জাতীয় 
মুক্তিসংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে সমাজত্রম্বখীপ্রবণতা দেখ। দিচ্ছে, 
একথাটা। বলা ৷ সংকণ্খতংবাদের কাণাগলিতে এতই আবদ্ধ যে, যেহেতু 
এইসব দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণী নেত-ত্বে নেই, অতএব তাদের মতে 
এ ধারণা বিভ্রান্তিকর ৷ এইসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর aes ব্যতিরেকেই যে 
গনতান্ত্রিক, সাম প্তবাদবিরোধা ও পাত্রাজাবাদবিরোঁধী বিপ্লব সম্পাদিত হতে 
পারে এটাই নাকি এর arte ৷? এই মন্তব্য থেমন লেলিনবাদের হুল 
শিক্ষাবিরোধী, তেমন স্থবিরোধিতাপুর্ণ । কমিন্টার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে 
লেনিন সংশয়হীন ভাষায় বলেছিলেন £ “এটা পূর্ণতঃ স্পষ্ট যে বিশ্ববিপ্রবের 
আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামগ্ডুলিতে, পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জাতীয় মুক্তির 
দিকে প্রাথমিকভাবে নির্দেশিত আন্দোলন পুঁজিবাদ ও সাত্রজাবাদের 
বিরুদ্ধে চালিত হবে, আমাদের প্রত্যাশীর অতীত বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ 
করবে ।১০ লেনিনের ofavath আজকে বিদ্যুতের মতো উদ্তাসিত সত্য । 
বহুদেশের জাতশয় মুক্তিসংগ্রাম (যথা ইরাক, মিশর, মালি, ব্রক্ষদেশ প্রভৃতি ) 
আজকে শুধুমাত্র (সাআজাবাঁদবিরোধী নয়, অনেকাংশে পুঁজিবাদবিরোধশও 
বটে । প্রত্যাশাতীতভাবে সমাজতত্রম্থথীনতাও কোনো! কোনো ক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে) লি. পি. এম. নেতৃত্ব একথা অস্বীকার করার মাধামে লেনিনের 
বৈজ্ঞানিক ভবিষ্থদ্ধাণীকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন । তাঁর চেয়েও লক্ষণীয় 
এই যে, মাওবাদীদের ace সি. পি. এম. মনে করে বিশ্ববিপ্রবের নিয়ামক 
শক্তি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, অথচ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কেই তাদের 
দ্বিধা । এই স্ববিরোধিতা সমাধানে Gate কার্যতঃ মার্কসবাঁদদ বৈজ্ঞানিক 
Greta অপার সংশয় ৷ 


৯৯৪ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


বুর্জ ক্নাশ্রেণী সম্পর্কে দোদুল্যমান ও Yess 
সম্পর্কে ট্রটস্কিবাদী ধারণা 

যেহেতু জাতগয় ও atesifen দৃষ্টিভঙ্গার মধ্যে শ্বান্রিক একা স্বাভাবিক, 
পি. পি. এম-এর সংকার্ণতাবাদ জাতীয় স্তরেও প্রসারিত ॥ উভয় ক্ষেঅই 
স্ববিরোধিতা তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট একদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে 
সংসক্ত থাকার বাসনা আর অন্যদিকে কখনো কখনো! লেলিনবাঁদের বিরোধিতা 
এবং বিষয়গতভাবে ট্রটস্কিবাদের শ্বার্থসিদ্ধি_-এই ছুই-এর টানাপোড়েনে 
বোছুলামানতা, ata বহিঃপ্রকাশ স্ববিরোধিতা ৷ জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের 
প্রধান রণকোশলগত প্রশ্ন শাসক বুঞ্রোয়াত্রেণী সম্পর্কে ও Tee গঠনের 
দৃষ্টিভঙ্গীতে ৷ ভারতের কর্মিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই ক্ষেত্রেই তাদের মুল 
প্রভেদ । ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে «tas কংগ্রেসের ভিতরে 
প্রগতিশশল ও গণতভান্তিক শক্তি বিদ্চমান; ভারত সরকারের ইতিবাচক 
সাআজাবাদবিরোধিতাঁর (সঁমিত হলেও ) ভিত্তি এ শক্তির অস্তিত্ব ৷ 
fa. পি. . এম. একথা অস্বীকার wat তাঁরা মনে করে বুর্জোয়া" 
শ্রেণী “সাআজ্/বাঁদ-বিরোধণ কর্তব্যকার্ম সম্পাদনের ঘোর বিরোধণ”১৯। 
ভিয়েতনাম ao বাংলাদেশের প্রশ্নে, ক্োটনিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনের 
মাধ্যমে, এমনকি এতিহাসিক ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পাদনের মধো কি 
এই ঘোর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়? কমিউনিস্টরা কখনো বাস্তবতা ও 
সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করে না। সি. পি. এম. নেতৃত বাস্তব দৃষ্টিতে এই 
সব ঘটনাবলী দেখতে চান না ৷ বাংলাদেশের aca ভারত সরকারের 
ভূমিকা, ভিয়েতনামকে পুর্ণ স্বকৃতিদানের প্রশ্নে অথবা জার্দান গণতাপ্রিক 
প্রজাতগ্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের মধ্যে তারা দেখেছেন কেবল তাঁদের 
দলের আন্দোলনের সাফল্য_যেন তারা চাপ দিয়েই এসব করিয়েছেন, 
জাতীয় -বুর্জোয়াদের স্বগকৃতিদান যেন নেতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক | 
তারা বলেন, মুল শক্ত কংগ্রেস__সাআ।জ্যবাদ নয়, এমনকি ভারতে মহাজোট 
সম্পর্কে তাদের ধারণ! যে, মহাজোটের পক্ষ থেকে তেমন বিপদের সম্ভাবন। 
নেই 1৯২ ভাদের মতে, ইন্দিরা কংগ্রেসের দিক থেকেই বিপদের সম্ভাবনা | 
অথাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ (যাঁর afey মহাজোট ) ভারতের 
কাছে বড় বিপদ নয়, বড় বিপদ জোটনিরপেক্ষতা নীতি (যাঁর প্রতিভ্‌ জাতীয় 


fa. পি. এম-এব মতাদর্শ ও ateatfs : একটি সমীক্ষা ১১৫ 


বুর্জায়াশ্রেণী ), যে নীতি. ভারত সরকারের তথ! শাসক কংগ্রেসের অনুসৃত 
নীতি 1 

কিন্ত এ arse তাদের নধেয স্ববিরোধিতা প্রবল । এমন দোত্বল্যমানতা 
কোন মার্কসবাদা দলের মধ্যে থাকা বিস্ময়কর । তার কয়েকটি উদাহরণ 
দিচ্ছি । তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ও মুখপত্রের বক্তব্য থেকে এগুলি 
শুহীত £ 

(ক) বিগত কুড়ি বছর ধরে সংশোধনবাদীর' প্রগতিশল কংগ্েসীদের 
জন্ম আবিষ্কার করে চলেছে । (বিটি রণদিডে/বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
ও জনগণের কর্তব্য £ শারদীয় দেশহিতৈযী, ১৩৭৬ পৃঃ ৬৪ ) 

(খে) গণসংগ্রামের প্রসার ও তীব্রতা বৃদ্ধি, জনস।ধারপের মধ্যে ধূমায়িত 
অসন্তোষ এবং গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই অসন্তোষের অভিব্যক্তি ভারতের 
শাসক ও শোষক দল কংগ্রেসের মধ্যে যে অন্তর স্রের সূচনা করছে তাঁর-মধ্যে 
প্রগতিশল অংশ খুজে বেড়ানো সংশোধনবাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়,'--( প্রমোদ 
দাশগুপ্ত/গণসংগ্রামকে gaa করাই আজকের দিনের কাজ £ শারদশয় দেশ- 
হিতৈষণ ১৩৭৬, পৃঃ ৭৯) 

(গ) শ্রেণী সমন্বয়, শ্রেণীসহযোগিতাঁর রাজনীতিতে বিশ্বাসীরাই শুধু 
ইন্দিরা গান্ধীকে প্রগতিশীল ate দিতে পারে (এ, পৃঃ ৭০ ) 

ঘে) সি. পি. আই. (এম ) কখনে) একথ। বলে নি যে, কংগ্রেসের মধ্যে 
কোনও গণতাপ্রিক শক্তি নেই ৷ ( পুনরায় এস ইউ সি প্রসঙ্গে £ দেশহিতৈষণী, 
৯.৬,৯৯৭৩ ) 

(৬) “ইন্দিরা অংশের মধ্যে রয়েছে একটি সুস্থ ঝোক, যা বৃহৎ জমিদার 
ও একচেটিয়াদের YN করে ।---এরা এমন কয়েকটা শ্লোগান তুলেছে এবং 
এমন কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে যা জনগণের একচেটিয়া পুঁজিবাদবিরোধাী গপ- 
etfs আশা-আকাক্রার সঙ্গে সংগতিপৃর্ণশ (কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের, 
২-৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, প্রস্তাব__দেশহিতৈষণ, ২৭1২।৯৯৭০ ) 
~ (6) “শাসক কংগ্রেসের ভিতরে যে কিছু পরিবর্তনকাঁযী মানুষও আছে 
এবং শাসক কংগ্রেসের পিছনে যে গণভাস্ত্রিক জনসাধারণ আছে সে কথা 
বলাটা কি মন্ত একটা! আবিষ্কারের ব্যাপার” ই ( এম বাসবপুল্না ইয়া /দক্ষিণপন্থ 
কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ রাজনৈতিক aaa: গণশক্তি, ১০।৮৷১৯৭৩ )1 


৯৯৬ মূল্যায়ন, শারদশয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


উপরোক্ত বক্তব্যগুলি থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বুর্জোয়া ্রেণী 
সম্পর্কে তাদের দিক থেকে নিদ্দিষ্ট শ্রেণী বিশ্লেষণ কার্যতঃ অনুপস্থিত । বান্তব- 
বজিত বিশ্লেষণের এই দশাই হয় । অতিবামপন্থ! এমনই মতান্ধঝর । মার্কস- 
এক্সেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে স্ুলিদিষ্টভাবে বলে গিয়েছেন £ “শেষপর্যন্ত 
শ্রেণীসংগ্রাম যখন চূড়ান্ত gett কাছে এসে পড়ে তখন শাসকশ্রেণীর মধো, 
বস্ততপক্ষে পুরানো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে ভাঙ্গনের যে প্রক্রিয়া চলছে তা 
এমন একটা প্রথর হিংস্র ay নেয় যে শাসকশ্রেণীর একটা ছোটো অংশ পর্যন্ত 
ছিড়ে বেরিয়ে আসে, হাত মেলায় বিপ্রবণ শ্রেণীর সঙ্গে-.-” । ( পৃঃ ৪৩ ) কমিউ- 
নিস্টরা স্বতঃস্ফূর্ততার বিরোধী, তাই স্বতঃগ্রণোদিতভাবে এই অংশ বেরিয়ে 
আসবে, একথ1 ভাব! মানে ভাববাদকে গ্রহণ কর! ৷ বামিউনিন্টরা এজগ্যেই 
সচেতনভাবে এই প্রক্রিয়ার সংঘটনের সহায়ত! করে । জাতায় বুর্জোয়াদের 
সঙ্গে TAN রণকৌশলগত এঁক্য ও প্বান্রিক সংগ্রামের তাৎপর্য এখানেই । উপরস্ত 
কমিউনিস্টদের সম্মুখে রয়েছে কমিপ্টার্নের ২য় কংগ্রেসে প্রদত্ত লেনিনের জাতীয় 
ও উুপনিবেশিক প্রন্মের রিপোর্ট, যার অশ্যতম প্রধান প্রতিপাগ্ঠ বিষয় ছিল, 
পরাধীন দেশের বুর্জোয়াদের সাআজ্যবাঁদ-বিরোঁধণ চরিত্র । বুর্জোয়াপের দ্বৈত 
চরিত্র তথা দোদ্ছল্যমানত1 থাকলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভে বুর্জোম্া শ্রেণীর 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ছিল । সে ভুমিকা আজও অনিঃশেষিত | 

সংবীর্ণভাবাদ আর বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর সহাবস্থান অসস্ভব। কাজেই 
লি. পি- এম, নেতৃত্বকে মার্কসবাঁদশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গণ বিসর্জন দিতে হয়েছে ॥ 
ভারতণয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র নির্ণয়ে এই ড্রাণ্ডি সেজন্যই ws বগুতর ভ্রান্তির 
দিকে তাদের নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে । Yous প্রশ্নে, সোভিয়েট ইউনিয়নসহ 
সমাঁজতাপ্ররিক দেশের সাহায্য সম্পর্কে অবাস্তব দৃষ্টিকোণ অবৈজ্ঞনিকতার ফল- 
অতি । Jems প্রশ্নে যাত্তিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে শর্ত হিসেবে আরোপ 
করার নীতি একারণে ভ্রান্ত__থেন শ্রথিকশ্রেণীর নেতৃত্ব আগে প্রতিষ্ঠিত হবে তবে 
Fees হবে, নচেৎ FSuT হতেই পারে না ৷ Fows তত্বের অন্যতম শ্রেষ্ট 
রূপকার ডিিট্রভের বিশ্লেষণ এর বিপ্রতীপ । তিনি বলেছিলেন £ “genta 
গঠন প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সংকাণ age ব্যতিরেকেই জনগণের জঙ্গী 
উদ্যোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন-__-কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব caren নক্স, 
কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে বাস্তব করে তোলার জন্যে ।”১৩ সি. পি. এম শ্রমিকশ্রেণীর 


fa. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাঁজনশতি : একটি দমণক্ষা ১৯৭ 


নেতৃত্বকে মুক্তফ্রন্টের ( যা তাদের ধারণাবন্ধ জনগণতাস্ত্রিক বিপ্রবের ) পূর্বশর্ত 
হিসেবে দেখে থাকে, সক পন্থায় শ্রেণীসংগ্রায পরিচালনা করে তাকে অর্জন 
করতে চায় লা! শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বলাভ বিপ্রবের স্তরনিরপেক্ষ নয়, শ্রেণী, 
সংগ্রামের বিকাশ ও বিপ্লবের শক্তি সমাবেশের অগ্রগতির থেকে নির্ধারিত হবে 
নেতৃত্ব । ট্রটস্ষির পন্থা ছিল বিপ্রব শ্তরনিরপেক্ষ fas বিপ্রব, যার অনুষঙ্গ 
Barth ফ্রন্টের তথ । সি. পি. এম-ও টয়লা্স ফ্রন্টের অনুসরণে শ্রেণীভিত্তিক 
ফ্রন্টের আওয়াজ তুলেছিল, পার্টিভিত্তিক ফ্রন্টের পরিবর্তে । মুক্তফ্রন্টের পরিবর্তে 
টয়লার্স ফ্রণ্টের কে'শল শ্রমিকশ্রেণীকে তান মিত্রশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, 
উৎপাদক] শক্তিকে একাবন্ধ করার পরিবর্তে বিভ্রেবাপন্ন করে_-অথচ মার্কস- 
বাদের মৌলিক নীতি উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আঘাত হানার জন্য 
উৎপাদিকা শক্তিকে ব্যাপকতর কোর বন্ধনে নিবিড় করে তোলা--সেটাই 
শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার awaits | 


ম্বক্রফণ্টের ভিত্তি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী । সি. পি. এম-এর কর্মসূচীতে 
একগ স্বীকৃত | কিত্ত শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের তব শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর মুলে 
কুঠারাাত করে, উপরন্ত শ্রমিকশ্রেণীর আ স্তঃশ্রেণী ay গঠনের পথও প্রতিবন্ধ- 
কতা সৃষ্টি করে । সি. পি. এম. বলছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা, aap শর্ত 
আরোপ করছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব | যদি শর্তসর্বস্থতাঁর প্রশ্ন বাদও দেওয়া যায়, 
তথাচ কেবল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব জিজ্ঞাসার অতণীত নয় । লেনিন “গপতান্ত্রিক 
বিপ্লবে সোশ্যলি-ডেমোক্র্যাসির দ্বই কৌশল” গ্রন্থে সতর্ক করে বলেছেন $ “গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লব সোজানুজি বুর্জোয়া সামাজিক এবং অথনৈতিক সম্পর্কের 
সীঘান! ছাড়িয়ে যাবে না”, এজন্যে তিনি বলেছেন “প্রলেতারিয়েত ও 
কৃষকদের বিপ্রবণ গণতাপ্রিক একনায়কত্ব ।”১৪ এমনকি অক্টোবর বিপ্রবে 
প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বলশেভিকর!1 বলতেন 'শ্রমিক-কৃষকের সরকার ॥ ভার 
কারণ বিপ্রবের wae নির্ধারণ করবে নেতৃত্ব বা নেতৃত্বমূলক ভূমিকা | বিপ্লবী 
অথচ গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ব্যাখ্যায় লেনিন বলেছেন £ “শ্রেণী হিসেবে 
প্রলেতারিয়েত যে স্থানে আছে সেটাই তাদের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হতে বাধা 
করে । গণতাপ্ত্রিক প্রগতিকে ভয় করে বুর্জোয়া! পিছনে তাকায়, ওতে 
প্রলেতারিয়েতের শৃঙ্ঘল ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই, আর গণতান্ত্রিকতার 
সাহাঁষো গোটা বিশ্বই দে জয় করবে ৷” ৯৫ সি. পি. এম. তাদের প্রবল 


১৯৮ মুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


প্রতাপের সময় কি এই মনোডবে কখনও পোষণ করেছে ? যথন পশ্চিমবঙ্গে 
yews শাসনকালে শরিকণ সংঘর্ষ (যাঁর শতকর) ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সি. পি.- 
এম. একটি পক্ষ ) রক্ত করছে যত্রতত্র, তখন সি. পি. এম- বলত, এটা শ্রেণী- 
Roca তীব্রতার লক্ষণ ! ম্বভয্রন্টের ভিতরেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (যার yn 
হাতিয়ার মতাদর্শগত সংগ্রাম ) তারা গ্রহণ করেনি । এবং এই ভুমিকা 
ক্কালক্রমে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্নবণদের হত শক্ত করেছিল, সাআজ্াবাদ- 
বিরোধী ব্যাপক মোচা গঠনের সম্ভাবনাকে অঙ্করে বিনষ্ট করেছিল । 


জুলাই মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের নতুনত্ব 

একদিকে সংকণর্ণতীবাদ, অগ্চদিকে অসংলপ্রতা এবং এই দুইয়ে মিলে 
বিষয়গতভা'বে দক্ষিণপন্থার BS TS করা-__এইসব লক্ষণগুলি তাদের মধ্যে 
প্রবল হয়ে উঠেছে । সি. পি. এম. সর্বদাই বেঠিক, একথা বলা ভুল। 
কখনো কখনে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাদের মধ একামুখীনতা দেখা যায়, 
কিন্ত ভিভিটা লেনিনবাদ থেকে মূলতঃ fags) যে দোটালার মধ্যে তারা 
রয়েছে, তা হল দলের এক wan অংশের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের মূল প্রবাহে মুক্ত হবার বাসনা, অষ্যদিকে অবৈজ্ঞানিক পথে শ্রেণী- 
সংগ্রাম চলানোর ব্যর্থ প্রয়াসের বিপত্তি । এই দোটানার অভিব্যক্তি এ বছরে 
জুলাই মাসে তাদের কেন্দ্রয় কমিটির অধিবেশনের areata যেমন এর মধ্যে 
fag কিছু আশাপ্রদ পরিবর্তনের স্বর রয়েছে, তেমনি মৌলিক অতি বামপন্থার 
অভিব্যক্তিও রয়েছে । এই অতিবাম পন্থা শেষ পর্যন্ত তাদের আশাপ্রদ পরি- 
বর্তনকে বজায় রেখে এগিয়ে যেতে পারে ন! ৷ প্রকৃত শ্রেশীসংগ্রামের যাতে 
এই দোলাচলে পড়েছে সি. পি. এম. । তাদের মধ্যস্তরের কর্মী ও নেতৃরন্দ যা 
ভূমিকা গ্রহণ করবেন, তার উপর নির্ভর করছে যেমন সি. পি. এম--এর ভবিষ্যৎ, 
তেমনি গোটা বামপন্থী আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ॥ 

এবার তারা ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে অনেকটা ইতিবাচক ভূমিকা 
গ্রহণ করেছেন । মে মাসে নিকসনের বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত বিহৃতিতে 
তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে, ( নিকসন ) ভারত ও ভারত-সোভিয়েট চুক্তির 
প্রতি সন্দিক্ধ এবং ভারত-সোভিয়েট চুক্তি তার স্বার্থকে আঘাত করছে । এটা 
তাৎপর্যময় যে, মাকিন সাআজ্যবাদীরা ও আমাদের দেশের চরম প্রতিক্রিয়া- 


সি. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনশতি : একটি সমশক্ষ! ১৯৯ 


Fadl আএমণ চিহ্নিত করেছে, ভারত-সেণভিয়েট চুক্তির বিরুদ্ধে: যে চুক্তি 
ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আরোপিত যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছিল ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সম্ভব করে 
তুলেছিল । এ মুহূর্ডে আসন্ন atews এ চুক্তির বিরুদ্ধে ও সযাজভাপ্ত্রিক দেশ- 
গুলির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের বিরুদ্ধে । আমাদের পার্টির কর্তব্য এই 
প্রতিক্রিয়াশ্ল আগ্রাসনের মোকাবিল। কর! ও লোভিয়েউ ইউনিয়নসহ অন্যান্য 
সমাজতাপ্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা ।”৯৬ 
তারা গণচণনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার দাবীও করেছেন । এ 
দাবীও সঠিক । কিন্ত তার মুক্তি দিয়েছেন : “গণচণলের নেতার! আপাত- 
দৃষ্টিতে ভারতের A_eta আভাঁষে সাড়া দিতে প্রস্তুত ৷” বাংলাদেশের স্বকুতির 
প্রশ্নে” বিশেষতঃ রাষ্ট্রসংঘে ভূমিকা, সিমলা চুক্তিকে স্বাগত জানাতে নীরবতা 
প্রভৃতি কি এই প্রস্তুতির লক্ষণ ? সি. পি. এম. নেতৃত্ব BI নেত;্‌ত্রের সমা- 
লোচনায় এত কুষ্টিত যে বাস্তব সত্যকেও বিপরীতভাবে দেখতে Stn প্রস্তুত ৷ 
তৰু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে তারা যে ভুমিকা নিয়েছেন, এটা 
একট। Ban পরিবর্তন__একসময়ে ভারতের দক্ষিণপস্থী. ও “সোস্যালিস্টশ 
নামধেয় দলটির সঙ্গে স্বর মিলিয়ে এরাই বলেছিলেন যে, এই চুক্তি বাংলাদেশের 
অস্থায়ণ সরকারকে স্বীকৃতিদানে ভারত সরকারকে বাঁধা দিচ্ছে । এমনকি 
বাংলাদেশ মুক্ত হবার পরেও ( হয়ত নিবাঁচনে সোভিয়েট বিরে1ধিতা করে 
কংগ্রেস ও fa পি আইকে হারানোর aco) তারা বললে সোভিয়েট চুক্তি 
নাকি আসলে কেবল ভারত সরকারকে সমর্থন দান ( পীঁপলস ডেমক্র্যাসি 
৯৬৯৭৩ ) 1 
বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কেও crea কমিটি এবারে কিছুটা বাস্তবিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে । বাংল।দেশের মাওবালী দলগুলির বিরুদ্ধে 
সমালোচনার ya স্পষ্ট; ‘যে সৰ বামপন্থী দল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
মতাদর্শগত রাজনৈতিক পথ অনুসরণের দাঁবী করে, তাদের অধিকাংশই 
মাফিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান বিপদকে তুলে ধরতে পারছেন! এবং 
-- তাদের আক্রমণ সোভিয়েট ইউনিয়নের “সামাজিক সাআাজাবাদ” ও “ভারতীয় 
জন্প্রসারণবাদের” উপরই কেন্দ্রীভূত এই দৃষ্টিকোণকে “নিছক রাজনৈতিক 
অন্ধতা” অভিহিত করে বলেছে “ভারতীয় সন্প্রসারশবাঁদকে আক্রমণ করার 


৯৯০ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৩ 


‘অছিলায় তুই দেশের জনগণের ত্রাতত্বকেই আক্রমণ করা হয়েছে)" কিন্ত 
দলগুলির নাম স্পষ্ট করে বলার সাহস বা সতানিষ্ঠা তাদের নেই, যদিও 
ভাসানপর দলবলসহ মাঁওবাদশীদের ইক্ষিতই কর! হয়েছে । ভারত ও 
বাংলাদেশ সরকারের পাঁক-বাংলাঁদেশ যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত খোষণাকেও তারা 
অভিনন্দিত করেছেন | 

সপ্তবতং সবচেয়ে উল্লেখযোগা পরিবর্তন দেখা গেছে, ‘আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলণ’ সংক্রান্ত প্রস্তাবে । সমাঁজতান্তিক দেশগুলির সঙ্গে পশ্চিম জর্গনীর 
চুক্তিগুলিকে Sra স্বাগত জানিয়ে বলেছে £ 

“এতদিন ধরে যোরোপের বৃহৎ পু’জিবাদণ দেশগুলি, বিশেষতঃ পশ্চিম 
জর্মনগ, মাঁকিন্গ ইন্ধনে জর্দন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এবং পশ্চিম জর্গনীর লক্ষে 
অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সগমানাগুলি অস্থশকণার করেছে । প্রকৃতপক্ষে, 
এটা ছিল muractas faza ও তার বৈধভাকেই অস্বীকৃতি । বন্‌ এখন 
সরকারীভাবে পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিতে এবং সোঁভিয়েট ইউনিয়ন ও 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক শ্বীভীবিবশকরণে বাধা হয়েছে 1৮১৭ 

ব্রেঝনে -নিব্মন যৌথ বিকৃতি সম্পর্কে তাদের বক্তব্যেও সুর পরিবর্তনের 
আভাষ রয়েছে৷ যেমন বলা হয়েছে £ “কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণভাবে 
বিপরগত সমাজব্যবস্থা safes রাষ্্রগুলির মধ্যে বাঁণিজা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
বৃদ্ধির স্বপক্ষে তরু সতর্ক করে দিচ্ছে যে সাত্রাজাবাঁদশর1 এই সব ছৃক্তিগুলি 
সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলিকে হেয় করার চেষ্টা করবে ৷” 
স্ববিরোধিতা স্পষ্ট, fas এর মধ্যে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার 
নীতির পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে । অক্টোবর বিপ্রবের পরে পুর্ণ দুই দশক 
ধরে সেভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সহযোগিতার আহ্বান যারা প্রত্যাখ্যন 
করেছে, সেই সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যন্ত নতিশ্বীকার ( অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি স্বীকারে ate) যে 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জয়, এই বান্ডব সত্য তারা দেখতে পেলেন না । 
কিন্ত বাস্তবের আঘাত এতই sig যে, সংকাঁর্ণতাবাদ তাদের আড়াল 
করে আর যেন রাখতে পারছে না । কোথাও বলছে ya এড়িয়ে চলার 
এ চুক্তিকে স্বাগত জানাই, কেননা কিছু কিছু সামরিক সংঘর্ষের উপর স্পষ্ট 
জোর দেবার ফলে যুদ্ধ উত্তেজনার কিছু কিছু প্রশমনের লক্ষণ এতে রয়েছে 


fa. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনশতি £ একটি সমীক্ষা! ১২৯ 


এবং সোভিয্রেট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আক্রমণের বিপদ-সংক্রান্ত সমর- 
বাদশীদের অপপ্রচারের প্রয়াস বার্থ করেছে", আবার কোপাত বলছে থে 
“এর মধ্যে রয়েছে শান্তি সদিচ্ছার অদ্বচ্ছ প্রতিশ্র্ণত ও শব্দসমাহার 1” 
ora এচুক্তি যে diet যুদ্ধের রাঁজনগতির অব্সান-পৃচনা, একথা! তারা 
উপলন্দি করে fai যদিও “এই সব দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী সন্মেলনগুলি যে, 
“সাআজ্যবাঁদশ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, তাদের সংকট, সমাজতান্ত্রিক 
বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের লেজুড়গুলিকে ধরে রাখার অক্ষমতা, ধনতন্্রী 
জগতের জনগণকে যুদ্ধ, আগ্রাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রতায়িত করার 
অযোগ্যতা থেকে উশ্থিত,” এক স্বীকার করেছে । 
অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের 
ইঙ্গিত সামাপ্য হলেও তাঁৎপর্যময় । এর অধ্যে সি. পি. আই. ও দোস্যা লিস্ট 
পার্টি সম্পর্কে বক্তবাই প্রধান ৷ স্থভাবসিদ্ধ বিপ্লবী বুলির দ্বারা সি. পি. 
আই.কে গালমন্দ করে কেন্দ্রশয় কমিটি সি. পি. আই-এর aca পরিবর্তন 
লক্ষা করেছে__অথচ সি. পি. আই-এর নবম কংগ্রেসে গৃহীত নীতি থেকে 
fa. পি. আই সরে আসে নি। যে দলকে একসময় বা1মপন্থণ-গণতী স্ত্রিক 
শিবিরত্যাগী (১৯৭২ সালে দক্ষিণপস্থশী সি. পি. cree তাদের মুখোস 
সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে, বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
প্রকাশে কংগ্রেসের সঙ্গেষ্নির্বাচনশ সমঝোতা করেছে”__৯ম কংগ্রেসের 
রাঙ্জনৈতিক প্রস্তাব ) বলেছিল, এমনকি তাদের নেতৃবৃন্দ প্রকাস্থে সি. পি. 
আই.কে aterm) গণতাস্ত্রিক শক্তি বলে মনে করছিলেন না, এখন তাদের 
নেতারা লি. পি. আইকে stare গণতান্ত্রিক শক্তি বলছেন ( যেমন জুলাই 
মাসের শেষে “গণশক্তি"তে প্রমোদ দাঁশগুপ্চের বিবৃতি) । তাদের আগেকার 
ব্যাখ্যা সঠিক ছিল না, এট! ঢাকতে গিয়ে Stal বলছেন যে, সি. পি. আই-এর 
মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে__স্ববিধাঁবাদ আর কাকে বলে । 
৯৯৭২ সালে ( অথবা তার আগে থেকেই ) শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে 
কোথাও কোথাও মোর্চার পথ যদি সি. পি. আই না নিত, তাহলে সাম্রাজ্যবাদ 
-ও নয়া উপনিবেশবাদকেই সহায়তা করা হত। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে 
যখন wifes সাআজাবাঁদ ও মাওবাদ একাত্ম হয়েছিল, আবার একই সময়ে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে gen ও বিষোদগারে মত্ত হয়ে উঠেছিল 


DAR মূল্যায়ন. শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


মহাজোট-সোশ্যালিস্ট পার্টি সহ সমগ্র প্রতিক্রিয়াশল অক্ষ, তখন মার্কসবাঁদের 
নামাবলি গাজে দিয়ে সি পি এম বিগয়গতভাঁবে এদেরই মদত দিয়েছিল ৷ 
ভারত-সোভিয়েট চুক্তিকে নামমাত্র সমগ্রন জানিয়ে তারপরেই সোভিয়োট- 
বিরোধিতার ফোরামে যোগ দেওয়া, গ্রোমিকো-স্থরপ সিং qe বিহবৃতিতে ' 
যখন বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধান চাইল তার বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি 
কার্মখলাপের মধ্যে এটাই স্প্ট হয়ে উঠেছিল যে, সি. পি. এম নেতৃত্বের কাছে 
প্রধান শক্ত QDS সাত্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ নয়, প্রধান'শক্ত জাতায় 
বুজো য়াত্রেণী । এই ধরনের রণকোৌশল সাতাজ্যবাদবিরোধাী সংগ্রামকে 
দ্বুজিবাদবিরোধণ চরিত্র অঞ্জনের লক্ষ্যকে সুদৃঢ় পরাহত করে, Bray সাআজা- 
বাদ-বিরোধিতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে । দেই সময়ে সি. পি. আই 
কংগ্রেসের সঙ্গে একা করেছিল সাশ্র।জাবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে প্রতি- 
বিপ্লবের মুখোমুখি দাড়িয়ে । বরং একথাই বলা যায় যে, বৈপ্লবিক 
শশ-সংগ্রামকে aia করার সংকর্লের পিছনে সি. পি. এম-ই ছুরিকাঘাত 
করেছিল | 

তবু সি. পি. আই. সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব অবসানের সৃচনা 
(যদিও সংকাঁণতার ভিত্তি তাকে অগ্কুরেই বিনষ্ট করতে পারে ) লক্ষনীয়” ~~ 
বিশেষতঃ, একই সঙ্গে ভারা যখন সোশ্ালিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী ও সাপপ্র- 
wifts দলগুলির সঙ্গে আতাতের সমালোচর্মা করেছেন । লোশ্যালিস্ট 
পার্টির সঙ্গে সি. পি. এম-এর মিতালী জমে উঠেছিল এমন একটা সময়ে, 
যখন সি. পি. এম. নেতৃত্বে মোভিয়েট-বিরোধিতার দিকে বেশী ঝুকে 
পড়েছিলেন | 

কেন এই দোলচল ? মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার 
মধ্যে দিয়ে কখনো প্রগতির রথ এগিয়ে যেতে পারে না, প্রধাঁনতঃ, নিতে হবে 
মার্কসবাদশ-লেনিনবাদশ পন্ধতি ৷ বাস্তবের ap আঘাতে যখন ঘনঘন 
acting পরিবর্তন করতে হচ্ছে” তখন বুঝতে হবে যে, বাস্তবের দিকে 
মার্কসবাদ৭-লেনিনবাদশ পদ্ধতির মুক্তমতি নিয়ে তারা চোখ ফেরায় নি) 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদের হুল মাওবাদ১% এ কথাটা আজ. 
fa. পি. এম. নেতৃত্বকে স্বীকার করতে হবে, “২৫ দফা” প্রস্তাবের সমীলোচনা- 
মুলক cores করতে হবে বিশেষতঃ জাতীয় gfe আন্দোলন ও শাস্তি 


fa. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাজনীতি £ একটি সমীক্ষা ৯২৩ 


আন্দোলনের প্রপ্রগুলি নিয়ে; gems গঠনের প্রশ্ন নিয়ে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়. মাওবাঁদ-অনুসরণে সি. পি. এম. মনে করে মে, বিশ্ব বৈগবিক 
আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দ জাতীয় afe আন্দোলন ৷ প্েনিন বারেবারে 
বলেছেন যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূলশক্তি কৃষকশ্রেণী । তাহলে একথা 
বলার অর্থ এই নয় কি যে, বিশ্ব বিপ্রবের মৃলশন্তি শ্রমিকাশ্রেণী নয়, কৃষকশ্রেণী ? 
এতদ্বযতাীঁত, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির অগ্রগতি ঘটেছে সমাজতাব্রিক 
রাষ্্রগুপির অস্থাদয় যুগে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতাঠিক at? সমবায় গঠনের 
পরেই এশিয়া আফ্রিকার প্রায় কুড়িটি দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অঞ্জন করে। 
তাহলে নিয়ামক শক্তি কে? 

মাওবাদ সম্পর্কে সমালোচনায় সি. পি. এম. নেতৃত্ব কুন্তিত। চৌ-নিকসন 
বিরতিতে যখন কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রসঙ্গ উঠল, তখন ভারা দেখতে 
পেলেন না, এই উপমহাদেশে চাঁন-মাকিন চক্রান্তের ইঙ্গিত__যে চক্রান্তের 
সৃচনা হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকালে । কোসিগিন-নিবদন চুক্তির 
মধ্যে তাঁরা দেখতে পেলেন না যে, নিকদনকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গহণত শাস্তি প্রস্তাবের অনেকটাই মানতে 
হয়েছিল । 

Sta বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সংশোধনবাদণ এবং চাঁন সংকাঁর্শতা- 
বাঁদশ ; অথচ তাদের মতে এর সমাধান চশন-সোভিয়েট এক্যে । অর্থাৎ of 
, ভ্রান্তি একত্রিত হলে ভ্রান্তি দূর হবে । এটা কোন ধরনের মার্কসবাদ cated 
তুষ্ধর ॥ 

যেমন কোনো বিজ্ঞানী তার গবেষণায় কোন ভুল দেখলে বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
সেই ভ্রান্তি সংশোধন করেন, মার্কসবাদীকেও তেমনই করতে হবে__ কেননা 
মার্কসবাদ বিজ্ঞান । কথায় কথায় পরিবর্তন, ভ্রান্তিআবরণে বুলিসর্বস্থত। ও 
আত্মসমালোচনায় সাহসের অভাব মার্কসবাণীদের বর্জনীয় । সি. পি. এম. 
নেতৃত্বকে আজ একথা ডেবে দেখতে হবে, ট্রটস্ষিবাদের যে দশা হয়েছে 
তাদেরও সেই পরিণতি অনিবার্য । ৯৯৬৭ সালে মাছুরাই অধিবেশন থেকে 
৯৯৭৩ সালের কলকাতা অধিবেশন পর্যন্ত তাদের রাজনীতি-মতাদর্শের পুনধিচার 
না করলে ভারা আত্মহননের পথই বেছে নেবেন । 


১২৪ মুল্যায়ন: শারদীয় সংখ্যা” ৯৩৮০ 


প্রসঙ্গপঞ্জী 
>. “If the leading group in any party adopts a non-revolu- 
tionary line atid convert, it into a reformist party. then Marxist- 
Leninists inside and outside the party will replace them and 
lead the people in making the revolution” (A Proposal 
Concerning The General Line of The International Com munist 


Movement ; People's Daily, 7.6.63 ) 


একপা BBR জিনোভিয়েড গোষ্ঠীও গোপনে “লেনিলবাদী দল' নামধেয় 
rated উপকল গড়েছিল, অধচ লেনিনবাপ-বিপোধিতাই টটক্ছিবাদের ভিত্তি | 
আজকের মাওবাদের মতোই" এরা সেই সময় “৮৩ জনের বিকৃতি”, “৯৩জনের 
মঞ্চ" ইত্যাদি কুংসাসবস্থ প্রচারপত্জ দ্বারা বলশেডিক পার্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে 
চেয়েছিল ( 2341: Bolshevik Party’s Struggle Against ‘Trotskyism 
~——Post-October Period ; Progress Publishers, Moscow, pp 222- 
225) 

2. Boris Leibson : Petty-Bourgeois Revolutionism, Progress 
Publishers, Moscow 1970, ( p 32) 


৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লিখিত 
পত্রের উপর ডট প্রবন্ধে (১৯৬৩) পিনিং থেকে লেখা হল : “Peaceful 
coexistence serves the interests of imperialism and plays upto 
the imperialist policy of aggression and war” অথচ ১৯৫৭ সালের 
বিশ্ব কমিউনিস্ট মহ।সম্মেলনের দলিলে ( যাতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিরও 
স্বাক্ষর ছিল ) বল! হয়েছিল : দই ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিন- 
বাদ নগতি হল সমজতাগ্রিক রা্রশুলির বৈদেশিক নগতির agp ভিত্তি )। 

8. C. P. I.(M): Work Report ( political ) of the Central 
Committee to the Ninth Congress: Sept. ’72 p. 13 থেকে লহজ 
অনুবাদ ৷ 

6. Basic Documents of the Moscow Meetings of Communist 
& Workers’ Parties 1957-1960-1969 : Communist Party Publi- 
cations, 1972 ( 4. 6, ৯২, Os, ৩৬. ৩৭, Ox, ৩৯১ ৯০, 2d ) 


সি. পি. এম-এর মতাদর্শ ও রাঁজনশীতি £ একটি nate ৯৯৫ 


৬. Lenin: Coll. Works, Vol 30 p 50-51 

aq. Ibid: Vol 32, p. 437 

v. Ibid: Vol 37, p. 459 

#৯. CPI(M): Work Report ( Pol.) of the C. C. to the 
Ninth Congress ; Op cit p 74 

vo. Lenin: Coll. Works, Vol 32. p 481-82 


৯১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদণী ) কার্মদৃচী, নবম মুদ্রণ 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ পৃঃ ৭ 


৯২. CPI(M): Work Report. Op cit p 32 

৯৩. Documents of G. M. Dimitrov in Preparations for the 
7th Congress of the Comintern, Marxism Today, July 72, 
P 209-10 

৯৪. ভ. ই. লেনিন : রচনা সংকলন ; প্রথম ভাগ ; প্রগতি প্রকাশন, 
মস্কো ; পৃঃ ১০৬-৭ 

১৫ উঃ পৃঃ ১০৯ 

৯৬. Report on Economic and Political Situation ( adopted 
by C. C. meeting. July 15-20, 1973), People’s Democracy, 
Supplement, 29. 7. 73 

১৭. People’s Democracy, 29. 7. 73 

৯৮. ১৯৪৩ সালে কমিন্টার্ণ যখন ভেঙ্গে দেওয়া "হল পরিবতিত বিশ্ব 
পরিস্থিতিতে, তখন সমস্ত প্রতিনিধিরা বলেছিলেন যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দো- 
ana মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক Sara অধিকতর সংহত করার দায়িত্ব এর 
ফলে লাঘব হবে ন! ৷ Sta কমিউনিস্ট পার্টির কেন্্রগয় কমিটি বলেছিল যে, 
বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবার জশ্যই তারা 
কমিন্টার্ণ ভেঙ্গে দেবার পক্ষপাতী ৷ (ড্রষ্টব্যঃ The Communist Inter- 
national ( Russian Ed ) 1943 No 5-6, p 23— Quoted in the Out- 
line History of the Communist International, Progress Publishers 
Moscow, 1971, p 514) 


ভারতে অ-ণুজিতান্তর পথের প্রক্কাতগত বৈশিষ্য 


বিভাস ঘোষ 


ভারত আজ এক প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভিতর দিয়ে চলেছে । এই 
সঙ্কট সবব্যাপী, সর্বগ্রাসী । দেশের সকল স্তরের সাধারণ মানুষের ওপর এই 
সঙ্কট আঘাত হেনেছে । আর এই Tila সঙ্কট oy অ্থনণতিতেই সীমাবদ্ধ 
নেই । এই সঙ্কট একট! বিশেষ ধরনের রাজনশতিক সঙ্কটের রূপ নিচ্ছে ৷ 

“সাধারণ অথনৈতিক অবস্থার তীব্র wage? অবনতির সঙ্গে চলেছে এক 
বিশেষ প্রকৃতের রাজনৈতিক অ-স্বারয়ত ।---তীত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট এক বিশেষ 
ধরনের জ্ুমধর্ধমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে I” 

এই কথা বল। হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্ধনির্বহক 
কমিটি কক জুল।ই মাসের প্রথম সপ্তাহে গৃহীত প্রস্তাবে ৷ 

কিন্ত কেন এই সঙ্কট? কে দায়শ এই সঙ্কটের yo? উক্ত প্রস্তাবে 
অপরাধণর দিকে gone agin নির্দেশ করে বলা হয়েছে, “সোজাসৃজি এর 
জন) দ।য়শ সাধারণভাবে বুর্জোয়া শাসন এবং বিশেষভাবে শাসক কংগ্রেস 
পার্টি)” আরও বলা হয়েছে শাসক পার্টির “কায়েম স্বার্থকে সংহত করার 
নীতি, একচেটিয়া! পুঁজিপতি ও তৃশ্বীমীদের সুযোগ দেবার, দক্ষিণপস্থী, 
প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বিধাবাদীদের অবাধে এতে ( কংগ্রেসে ) অনুপ্রবেশের 
এবং এর ভিতরকার দক্ষিণপস্থবীদের মদত দেবার নাতি” aise “বর্তমান 
পরিস্থিতির জন্য একমাত্র atts” 

আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে ভারতে বুর্জোয়া! শাসন কায়েম 
স্থাথকে সংহত করছে বলেই এই প্রবল ও তীব্র সঙ্কট । এ সঙ্কট মুলতঃ 
সুঁজিতান্তিক পথেরই সঙ্কট! যখন বিশ্বুঁজিতাস্ত্রিক ব্যবস্থাই সঙ্কটের ভিতর 
দিয়ে চলেছে, তখন ভারতে প্ঁজিতব্রকে নবজীবন দানের aos বার্থ হতে 
বাধা ৷ তাই বুর্জোয়া শাসকদের সে অপচেষ্টা অথনৈতিক সঙ্কটের রূপে 
ফেটে পড়ছে ৷ এই সঙ্কটের আর একটা মল কারণ মেহনত ও গ্ররীব কৃষকের 
ated কৃষিবিপ্রব সাধনে বুর্জোযাদের ব্যর্থতা । তাই এই সঙ্কট অগণিত 
মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে দর্দশার চরম সীমান্ত ৷ 


ভারতে অ-পুঁজিতাস্রিক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ৯২৭ 


আজ ভারতের এই তণত্র সঙ্কট অথনৈতিক, রাজনৈতিক ৩ সামাজিক 
জীবনে আমুল পরিবর্তনের প্রহুটিই সামনে তুলে ধরেছে । 

“স্বাধীনতার এই বছরগুলি বুর্জোয়া শাসনের সমাবদ্ধতা তুলে ধরেছে, 
আর জনগণকে শিখিয়েছে গোট! সমাজের বৈপ্লধিক রদবদল ও কাঠামোগত 
পুনগ’ঠন ছাড়া দত ও সর্বতোসুখশী অগ্রগতি বা সামাজিক ম্যাগবিচীর সুনিশ্চিত 
wal যায় না।-'.আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছি যখন হয় আমাদের 
হুলগতভাবে ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, নয়তো প্রতিধিপ্নবের ইতর শন্তিগুলিকে 
আমাদের অভিভূত করার সুযোগ আমরা দেব ৷" (“নিউ এজ” সম্পাদকায়, 
৯২ আগস্ট, ১৯৭৩ ) 

fas এই বৈপ্লবিক রদবদলের, sane ভাঙ্গনের রূপ কি? te 
সম্পাঁদকণয়তে বলা হয়েছে “বিপ্রধণ গণতত্ত্রের পথের অগ্রগতি গুনিশ্চিত, যে 
পথ যথাকাঁলে সমাজতণের দিগন্ত Gye করবে ৷" 

বিপ্রবী গণতন্ত্রের ভাবধারাটি এসেছে অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথের নীতি থেকে । 

" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম ace (পানীয়) গৃহীত কণসূচাতে 
“পুঁজিতাপ্তিক পথের বিকল্প রূপে বলা হয়েছে, “দেশের বিকাশকে পরিণালিত 
করতে হবে অ-পু*জিতান্ত্রিক পথে ।” 

কোচিনে পার্টির নবম কংগ্রেসে বল! হয়েছে, “ভারতের মানুষ কোন পথ 
গ্রহণ করবে-__পু'জিতান্ত্রিক, না aa fasifas—a বিষয়ের ওপর সংগ্রাম 
তীত্ততর তবে আগামণ দিনে ।” 

আজ প্রবল সঙ্কটের ভিতর দিয়ে পথের সে সংগ্রামই তীব্রতর হয়ে 
উঠেছে । কিন্ত অ-পু*জিতান্ত্রিক পথ বলতে কি বোঝায় ? 


ay faster পথ কাকে বলে 


বিগত ১০-১৫ ama আফ্রিকার গিনি, কঙ্গো! (ত্রাজাভিল), তানজানিয়া, 
আলজিরিয়া, মিশর এবং মধ্যপ্রাচোর ইরাক ও সিরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বর্মাতে অ-পু'জিতাপ্ৰিক পথের বিচিত্র ও বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত 
হয়েছে৷ এই সব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাক্্স“বাদ-লেনিনব দের আলোকে 
অ-পৃ*জিতান্ত্রিক পথের BIAS দিকটি, আজ অনেক সুস্পষ্ট 1 


৯২৮ মুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


অব্প্জিতাস্ত্রিক পথের গোড়ার কথ! হল, যে-সব দেশ এতকাল সাআজ্য- 
বাদের কবলে থাকায় সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে পম্চাৎপদ” মে-সব 
দেশে প্রাক-পু'জিতার্রিক cities ও সামন্তপ্রথ। আজও বিমান এবং _ 
পু’জিতস্ত্র aa বিকশিত, সেইসব দেশকে আগেকার স্বগের মত আর পু'জিতন্তরের 
বিকাশসাধন করে তারপর সমাজতন্ত্রে পৌছুতে হবে ন! ৷ এইসব দেশ 
পৃশজিতপ্রের পথ এড়িয়ে, অ-পু'জিতাস্ত্রিক পথের পর্যায়ের ভিতর দিয়ে সমাজ- 
wea উত্তরণের অবস্থা সৃষ্টি করবে । 

লক্ষ) করার বিষয় হল আফ্রিকা ও এশিয়ার যে-সব দেশ অ পু' জিতাস্লরিক 
পথে পা বাড়িয়েছে সেইসব দেশে ffasa স্বল্প বিকশিত ছিল ৷ যেমন, 
মিশরে দ্বিতীয় মহায্ধের পরবর্তী প্রথম বংসরগুলিতে "কাঁরখ।না-শিল্পে 
বিদ্বাংশত্তি, ছিল yak কম, শিল্পা ছিল কারিগরী দিক থেকে পশ্চাৎপদ এবং 
দক্ষ givin কারিগরী কমা ছিল কম ।:--সুল শিল্পে ছিল বিদেশী পু*জির 
প্রাধান্য 1:'6লিশের দশকের মধ্যভাগে যে ৪০০টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী 
ছিল তার ভিতর ২০টি কোম্পানী ( মিশর ব্যাঙ্ক গোষ্টগর মালিকানায় ) 
ছিল মিশরীয় বুজোয়ীদের নিয়ন্ত্রণে 1৯ = 

আলঙ্জিরিয়ার অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম ৷ “তার শিল্প ছিল নগণ্য 
বিকশিত ।-"'জোর দেওয়া হয়েছিল খনিজশিল্পের ওপর । .তার প্রায় সবটাই 
বিদেশে রপ্তানি করা হত ।---হাস্কা শিল্প (বস্ত্র ও ato) বলতে ছিল gE 
প্রতিটান ও সীমাবদ্ধ কয়েকটি মাঝারী আকারের কারখানা! ৷ ভাঁরশ 
শিল্প ছিলই না )২ 

উপলিবেশব।দের কল্যাণে শিনির অবস্থা ছিল আরও কহিল । “বিদেশে 
রপ্রানশর ao খনিজ শিল্পেরই ছিল প্রাধান্য ।-:-এই সেদিনও কারথ।ন। শিল্প 
বলতে প্রধানত ছিল গুটিকয়েক চালকল, ফলের রস তৈরীর কারখানা ও 
মেশিনশপ ৩ 

Sy favifas পথে অগ্রসর দেশগুলিতে এমনি পশ্চাংপদ অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে সপ ্বল করেই ular শুরু করতে হয়েছে । বিখ্যাত সোভিয়েত 
ভারততববিদ আর. উলিয়ানোভস্কি ও ভি. পাভলড বলেছেন, এ সব দেশের 
পক্ষে অ-গৃ*জিতাস্ত্রিক পথ “সম্ভব, যুক্তিসঙ্গত, এঁতিহাসিক দিক থেকে 
প্র্নোজনীয় এবং তাই কোন কোন বিশেষ অবস্থায় অপরিহার্য । অ-পু'জিতাস্ত্রিক 


ভারতে অ-পুঁজিতাস্তরিক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ১২৯ 
বিকাশের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী সমাজতন্ত্র নির্দাপে উত্তরণের জন্য পূর্ব-অবস্থাদি 
সৃষ্টি কর! 1৮৪ 

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সে পুর্বঅবস্থাগুলি fa: তিনটি পূর্ব-অবস্থা 
প্রয়োজন__কারিগরণ-অথনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 1 সোভিয়েত 
পত্ডিতদ্বয় বলেছেন, “কাপ্সিগরী-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পূর্ব-অবন্থ! হচ্ছে 
একটা নিদিষ্ট অথনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান অর্জন কর! এবং রাজনৈতিক 
AAT হচ্ছে একট! ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য সামাজিক ভিভি পাওয়া, যাতে 
থাকছে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতণ কৃষক আর বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে সজ্জিত 
একটি রাজনৈতিক অগ্রবাহিনণ 1৫ 

এক কথায় বল। চলে বিকাশপ্রাপ্ত পুঁজিতাপ্রিক দেশগুলিতে যে অর্থনৈতিক 
বিকাশ লাভ ঘটেছে, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞান ও egfefaota প্রয়োগে 
শিল্লোন্নয়ন ব্যতীত সমাজতন্ত্র গঠন চলে না । সচেতনভাবে এই শিল্পোম্নয়ন 
অ-দুঁজিতাস্ত্রিক পথে অগ্রসর দেশগুলির সামনে এক প্রধান কর্তব্য । এটাই হল 
অথনৈতিক পূর্বশর্ত ৷ 


অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথে বিকাশ কালে, সমাজতন্ত্রের অনেকগুলি বৈষয়িক ও 
সামাজিক পূর্বাবন্থা যা বিকশিত বুর্জোয়া দেশগুলিতে পুঁজিতপ্রের ভিতরেই 
আপনা-আঁপনিই পরিপন্ধ হয়ে উঠেছিল ( শিল্পে ও কৃষিতে বৃহদাঁয়তন axles 
উৎপাদন, শ্রমিকৃত্রেণী ও যেহনত বুদ্ধিজীবী গঠন, দেশের বিভিন্ন অংশের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক otras স্থাপন, সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা গঠন ইত্যাদি ) সেই সব গঠন করতে হবে সচেতন ভাবে ৷ সেই 
সঙ্গে সর্বত্র সংস্কৃতি বিপ্লব stg হবে । নিরক্ষরতা দূরীকরণ হবে তাঁর প্রথম 
ধাপ "2 hc 

আর. উলিয়ানোডস্কি ও ভি. পাভলভ বিষয়টিকে আরও বিস্ত:তভাবে 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন, অ-পুঁজিতাস্ত্রিক পথের তব বর্তমানে যে অবস্থায় এসে 
দাড়িয়েছে এবং জাতীয় গণতন্ত্রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তাতে অ-পুঁজি- 
তান্ত্রিক পথের বাস্তব বিচার মান তুলে ধরা যায় । 

প্রথমত, রাষ্ট্রে ah অবস্থানের দিক থেকে, বৃহৎ বৃর্জোয়াদের একচ্ছত্র শাসন 
থেকে বঞ্চিত করা ৷ রাষ্্রক্ষেত্র থেকে সাআ্াজ্যবাদ-ঘেশ্ষা ও বুর্জোয়া-দেষা 
উপাদানগুলিকে দুর্বল করে সুস্থিত ভাবে অপসারণ করা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 


৯৩০ মৃলায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৩ 


প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলণ সমাধানে মেহনতশ 
জনতাকে সক্রিয় যোগদানে উদ্বুদ্ধ করা । 

দ্বিতীয়ত, এমন কৃষি-সংস্কার সাধন করা যাতে সামন্ত ও বৃহৎ পুঁজিবাদণ 
তুমি ব্যবস্থার অবসান হয় এবং ভুমিহণন ও হকি সম্বল কৃষকরা জমি পায় 
এবং নানা আকারের কৃষি সমবায় গড়ে ওঠে | 

তৃতীয়ত, শিল্পক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলা । এটা হবে 
যেমন জাতীয়করণ করে, তেমনি aga শিল্প স্থাপন করে । রাষ্ট্র ক্রমেই দেশের 
অর্থনৈতিক জীবনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে । 

চত্ুর্থত, সামাজিক ক্ষেত্রে জনকল্যাঁপ ও জনসংস্কৃতির উন্নতি সাধন, বেকারণ 
ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, রোগ-মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি ; 

পঞ্চমত, sate ক্ষেত্রে সাভ্তাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শাসনের অবসান 
করা । সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগি! প্রসার করা । জাতীয় 
gfe আন্দোলনকে সমর্থন ঝরা | 

we, মতাদর্শের ক্ষেত্রে ক্রমেই বেশী করে ও যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞানসম্মত 
সমাঁজতন্ত্রব।দের প্রভাব বিস্তার wm 1" 


ভারতেও কি একই পথ? 

এইবার ভারতের কথা বিচার করা যাক অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে 
গেলে অ'পুঁঞজ্িতাস্ত্রিক পথে অগ্রসর দেশগুলিকে প্রথম দিকে যে-অবস্থা থেকে 
শুরু করতে হয়েছল, বর্তমান ভারতের অবস্থা তা থেকে অনেকাংশে আলাদা | 

ভারতে শিল্পের বিকাশ শুরু হয়েছিল ৯৮৫৪ সালে বোন্বাইতে কাপড়ের 
ফল নির্মাণের ভিতর দিয়ে । তারপর এক মুগ কেটে গেছে । বর্তমানে ভারতে 
আর হালকা শিল্পই নয়, stat শিল্প-ইঞ্জিনিয়ারিং রসায়ন, খনিআ প্রভৃতি 
শিল্পও বিকাশলাভ করেছে । এই সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসরে ভারতে পুঁজিতন্তর 
কায়েম হয়ে বসেছে । বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠী, এমনকি একচেটিয়া পঁঁজিও 
শক্তিশালী । ভারতের অর্থনীতিতে আজও সামন্রবাঁদের জের চলছে সন্দেহ 
নেই, কিন্ত পুজিতাপ্তিক অর্থনশতিই নির্ণায়কের ভূমিক! গ্রহণ করেছে | 

“বর্তমান ভারতে পজিতস্ত্রেে বিকাশ চলছে ছুটি একই প্রকারের কিন্ত 
কারিগরী ও সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাঠামোর সহ-অবস্থানের 


ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট ৯৩৯ 


ভিতর ৷ was মানুষের ক্ষেত্রে এক দিকে ক্ষুপ্র কৃষক ও FE কারিগর রয়েছে 
এবং মোট জাতীদ্ম উংপল্লের শতকরা co ভাগই আসে এদের দিক থেকে t 
4 অপর দিকে রয়েছে শিল্প-পুজিতাগ্রিক কাঠামো, যেখানে উৎপল্প হয় শতকরা 
২৫-৩০ ভাগ ৷ কিন্ত এর তিনটি চূড়ান্ত সুবিধা আছে; এটি ( পুছিতন্তর) 
cuts! দেশের ধারা ও বিকাশের পথ নির্ধারপ করে, দেশে শ্রমের উচ্চতম 
সামাজিক উংপা'দন' শক্তি এর হাতে এবং পরিশেষে রয়েছে বৃহত্তম সঞ্চিত 
অর্থভ।গার 1”৮ 
তেমনি পুজিতগ্রের বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ ঘটেছে শ্রমিক" 
শ্রেণীরও । ভারতে সর্বপ্রকার শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি । ভারতে 
ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্য! প্রায় ২৬ লক্ষ । 
সন্দেহ নাই, ভারতে এখনও অথনৈতিক অগ্রগতির বহু কাজই বাক, সন্দেহ 
নাই আজও সমাজব্যবন্থায় ব]াঁপক সংস্কার প্রয়োজন, তরু ভারতকে উন্নয়ন- 
+ শীল অগ্যান্ত দেশের সঙ্গে এক বারে দেখা চলে না । 


oO এই অবস্থায় ভারতও কি ame দেশের মত একইভাবে অ-প্দি 
তাগ্রিক পথে চলবে ? অ-পূজিতান্ত্রিক পথ কি সকল উন্নয়নশ.ল দেশের পক্ষে 
সমান cate? আর উলিয়ানোভস্কি ও ভি. পাঁভলও বলেছেন, “অ-পৃজি- 
তাগ্রিক পথের পর্ণায়ের ভিতর দিয়ে যাত্রা কোনমতেই একটা সার্বজনীন নিয়ম 
নয় । নিয়মাবলণর মাত্র একটি, সমীজতগ্্ের দিকে অগ্রগমনের নানা পথের 
একটি." ॥” 

. " তারা আরও বলেছেন, “এশিয়ার যে-সব দেশ পজিতাস্ত্রিক বিকাশের গড় 
মানে এসে পৌছুচ্ছে, সেই সব দেশের পক্ষে, আরও বেশী করে লাতিন আমে- 
. রিকার পক্ষে, যেখানে বহু দেশ সেই মানে ইতিমধ্যেই পৌছে গেছে, সেখানে 
অ-পুজিতাপ্ত্রিক বিকাশের ভাবধারা কদাচিৎ বলা হয়, বলা হলেও সাধারণত 

তার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে ।”৯০ 
সেব্যাখ্যাটি কিঃ এই ধরনের দেশগুলিতে “অ-্পুজিতাস্ত্রিক বিকাশের 
লে।গানটির (যেখানে তা ব্যবহৃত হয় ) অর্থ জাতীয় গণতান্ত্রিক, সাআলাব1দ- 
Vracatar, সামস্তবাদ-বিরোধশ, একচেটিয়া পুজি-বিরোধী পরিবর্তন সাধন এবং 
বিপ্রবের গণতান্ত্রিক পর্ধায় যাতে সমাজতান্ত্রিক পর্থায়ে বিকাশলাভ করতে 
পারে সেই রকম বাবস্থা প্রত্যক্ষ প্রস্ততি । এই অবস্থায় এই লোগানটি জাতীয় 


৯৩২ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


গণতাস্তরিক ফ্রন্ট গঠনের এবং বৃহৎ ও একচেটিয়া পজির জাতীয়করণের পূর্বে 
তাদের আরও বিকাশে বাঁধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সকল প্রগতিশশল সামাজিন' 
শক্তির সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করে ( ভারত ) "১৯ 7 

স্বতরাং ভারতে অ-পুজিতান্ত্িক পথের লক্ষা শুধু সাআ্রাজাবাদ-বিরোধী 
ও সামস্তবাদ-বিরোধশই নয় । যে পজিতান্রিক বিকাশ ঘটেছে তার চুড়া 
অর্থাৎ বৃহৎ ও একচেটিয়। পৃণজিকে ছে'টে দেওয়া । এক কথায় ভারতের অ- 
শজিতা স্তিক পথের অর্থ দুঁজিতন্্রকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, পুজিতন্তকে খর্ব 
করে অগ্রসর হওয়া ৷ অর্থাৎ ভারতের বিপ্রব আঘাত করছে পহজিতন্তরকেও, 
afte এখনি পজিতন্ত্রের উচ্ছেদ তার লক্ষ্য নয় । তরু কিন্ত ভারতের অ-পুজি- 
তান্ত্রিক পথের একটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের জন্য 
“প্রত্যক্ষ প্রস্ততি ।" 


বিদিবের নেতৃত্ব 

বিপ্লবে নেতৃত্বের দিক থেকেও অন্যান্য অ-পুঁজিতাস্তিক পথ্যাত্রণ দেশগুলির ॥ 
সঙ্গে ভারতের পার্থকা রয়েছে । এ সব দেশে যেহেতু শ্রমিকত্রেণী সংখ্যা 
wa ছিল, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবশ পার্টি কোথাও estate সবে গড়ে উঠেছে মাত্র, সেই 
an ওখানে বিপ্লবের প্ররোভাগে এসে পড়েছে পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী । 

আর তারই জন্য এ সব দেশে “অ-পুঁজিতাস্ত্রিক পথে সমাঁজতস্ত্ের দিকে 
অগ্রগতি পুরোপুরি স্বনিশ্চিত বলে ধরা যায় না এবং শপুঁজিতস্ত্রের দিকে মোড় 
ফেরার কথ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।”১২ 

এই দিক থেকেও ভারতের বিপ্লবের পার্থকা আছে । যেহেতু ভারতের 
অ-পুঁজিতাপ্তিক পথ গুঁজিতন্ত্রকে এড়িয়ে নয়, পুজিতত্ত্রকে খর্ব করে এগিয়ে 
যাবে, সেই হেতু ভারতের বিপ্রবে এমন শক্তির নেতৃত্ব প্রয়োজন confer 
পুঁজিতন্তকে খর্ব করায় ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের জন্য প্রত্যক্ষ 
প্রস্তুতে করায় ছ্িধাহীনভাবে এগিয়ে আসবে এবং অন্য সব প্রগতিশীল 
শক্তিকে Sarre করবে । সে শক্তি নিশ্চয়ই শ্রমিকত্েণী । hi 

জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান সম্বন্ধে সোভিয়েত লেখক 
ওয়াই. ক্রাসিন বলেছেন, “এই ধরনের নতুন we ক্ষমতায় প্রলেতারিয়েতের 


ভারতে সুঁজ্জিতাস্রিক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ৯৩৩ 


স্থান কিঃ একটা দেশের অ-পুঁজিতাস্তরিক পথে অগ্রগতির পক্ষে তার নেতুত্ব 
কি প্রয়োজন ? যদি লে ইতিমধ্যেই শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠে থাকে, বিপ্লব 
সংগ্রামে ভাল অভিজ্ঞতা থাকে এবং তার যদি প্রভাবশালণ রাজনৈতিক 
পার্টি থাকে, তা হলে জাতগঘ মুক্তি আন্দোলন কালে নেতৃত্থানীগ্ন অবস্থানে 
দে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে 1৮১৩ 

রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবে নেতৃত্বের প্রশ্নে লেনিন বলেছিলেন, 
“মার্কসবাদ প্রলেতারিয়েতকে শেখায় বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে দুরে থাকা নয়, 
এ সম্পর্কে উদাসীন থাক! নয়, বিপ্রবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের গ্রহপ ক্ষরতে 
দেওয়া নয়, বরং এতে অতি উৎসাহ সহকারে যোগদান করা, সুসঙ্গত 
প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের জগ্য অতি দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করা, বিপ্রবকে তার 
পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া 1৯৪ 


লেনিন আরও বলেছেন, “...জারতগ্রের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয় অর্জনে সক্ষম 
একমাত্র শক্তি হল জনতা অর্থাং প্রলেভারিয়েত ও কৃষক, যদি আমরা প্রধান, 
বৃহৎ শজিগুলিকে ধরি এবং দইয়ের ডিতর গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়া দের 
(তারাও জনতার অংশ ) ভাগ করে দিই ।”১৫ 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সে যুগেও রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে 
বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়, প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে বিপ্রব সমাধা করার কথা 
লেনিন বলেছিলেন । “প্রলেতারিয়েত গণতাস্ত্রিক বিপ্লব সমাধা) করবে কৃষক 
জনতার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে গ্ৈরতগ্রের প্রতিরোধ সবলে pt করার জয় ও 
বুর্জোয়া শ্রেণীর অ-স্থায়িত অসাড় করার জন্য ।”৯৬ 

প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কি বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের শক্তি 
অর্জন করেছে ? এখনও শ্রমিকশ্রেণী সে শক্তি, অর্জন করতে পারে নি সত্য, 
কিন্ত ভারতের পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব । 
এই প্রসঙ্গে আবার লেনিনের কথা স্মরণ করতে হয়। ১৯০৫ সালে 
রাশিয়াতেও প্রলেতারিয়েতের সে শক্তি ছিল না” তবু লেনিন বলেছিলেন সে 
শক্তি অর্জন করা সম্ভব ৷ “সতা কথা, আমাদের, সোস্যাল ডেমোক্রাটদের 
প্রলেতারসয় জনতার উপর প্রভাব খুবই কম ; কৃষক জনতার উপর বৈপ্লবিক 
প্রভাব খুবই নগণ্য ; প্রলেতারিয়েত এবং বিশেষ করে কৃষককৃল এখানে 
ভয়াবহভাবে বিক্ষিপ্ত, পশ্চাৎপন ও ug কিন্ত বিশ্লব দ্রুত সুসংহত করে 


৯৩৪ মূল্যায়ন, শারদশীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


ও চেতনা জাগায় ৷ বিপ্রবের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ জনতাকে জাগ্রত করে, 
অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে বিপ্লবণ কর্মসূচণর পক্ষে তাদের আকৃষ্ট করে, কারণ 
এটাই একমাত্র কর্মসূচী যা প্ররোপূরি এবং স্রসঙ্গতভাবে তাদের প্রকৃত ও. 
মূল স্বার্থ প্রতিফলিত করে ।”৯৭ 

আমাদের ভারতেও বিপ্রবের সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছে, প্রকৃত বিপ্লবী 
wie) উপস্থিত করেছে শুখিকাশ্রেণগর পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, অন্য কোন 
শ্রেণীর পার্টি নয় । 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে গহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে 
শ্রমিকশ্রেণণর অগ্রণণী ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে__ 

“আমাদের জ্বাতণয়-রাজনৈতিক জশবনে অটলভাবে ও ক্রমবর্ধমান- 

am শ্রমিকশ্রেণশ এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভূমিকারও গুরুত্ব গড়ে তোলা 

ও সদ করা ব্যতীত জাতণীয় গণতান্ত্রিক HS গঠন করা যায় নাঃ 

এইভাবেই শ্রমিকাশ্রেণী ও তার পার্টি me গঠনে এবং বাট্রক্ষমতার 

একচেটিয়া অধিকার থেকে বুর্জোয়্াশ্রেণীকে নামিয়ে আনার কাজে : 

লেত্স্থানীয় ভূমিকা পালন করে ৷” . এ 

এক কথায় বলা যায় ভারতের বিপ্লবে ক্রমেই শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্যোগ 
গ্রহণ করতে হবে, তার প্রভাব প্রতিপত্তি গড়ে তুলতে হবে, অগ্রণী ভূমিকা 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । 
+ fie সেই সক্ষে একথাও শরণ রা রেপ শনির AST 
সপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ভারতের -বিপ্রবে অগ্রগতির পূর্বশর্ত নয়। ব্ণাপক' গণ- 
আন্দোলনে এগিয়ে stata মধ্য দিয়ে, বুর্জোয়া ভারধারার বিরুদ্ধে-সধগ্তামের 
aan দিয়ে, বিভিন্র-গণতাস্রিক . শক্তিকে Sarre. করার .ভিতর 'দিয়ে':ভারতের 
বিপ্পবে: শ্রমিকতশ্রণ অগ্রণী -তৃমিকা প্রতিষ্ঠিত: mare থাকবে ॥ - এই. কাজে 
তার :বড় রকমের ‘সহায়ক . হবে গ্রামের. ক্ষেওমন্ুর. ও গরীব Fe, শহরের 
ast জ্বাধা-প্রক্েতারিয়েত. ও. বিপ্লবী গণতন্ত্র. মধাবিত্ত.।-: সুতরাং শ্রমিক 
রজ্েণার. প্রভাবে ও এই. ব্রিশক্তির.মিলিত -প্রচেষ্টায় ভারতের. কিএর,: সমাধা 
aa কিন্ত: অগ্রপার -ভৃনিকা গ্রহণ করতে হবে জ্রমিকহশ্র্রটরেই ৷. ome 
- "এই অগ্রণী ভূমিকার তাৎপর্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ১: এমার্কসবাদ-লেনিনবাদের 
RY ne বাস্তব ক্ষেতে বৈপ্রষিক সংগ্যামে: প্রলেতালদীয়-হেন্জিমনির 'ভাবযারা 


ভারতে পুঁজিতাস্রিক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ৯৩৫ 


সর্বদাই একটা বড় ভুমিকা পালন করেছে । সাত্রাজ্যবাদের যুগে, পুঁজিতন্ত 
থেকে সমাজতস্তরে উত্তরণের get এর তাৎপর্য বিপুলভাবে বেড়ে CRI 
একচেটিয়া পুজি গঠনের আগেকার ger বেশীরভাগ মার্কসবাদীই এই 
মত পোষণ করতেন যে, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য, সমাজতন্ত্রের 
জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই কেবল প্রলেতারিযেত নেতা হতে পারে । এই কারণে, 
শণতান্ত্রিক আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেও মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া-গণতা স্তিক 
বিপ্লবে প্রলেতারিয্রেতের হেজিমনি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উত্থাপন করেন নি । 
গৃ'জিতন্ত্রের ধ্বংসের যুগে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের ক্ষেত্র যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছে । লেনিন দেখিয়েছেন, এই ক্ষেত্র এখন বুর্জৌয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রসারিত ৷ 
অধিকন্ত শ্রমিকশ্রেণণী নিজেই মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার মহৎ কর্তব্য পূরণের 
অনেক বেশশ ভালভাবে প্রস্তুত 1”১৮ 

আজকের দিনে একটা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে রয়েছে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিকশ্রেপী ও বিশ্ব সমাঁজতাপ্রিক ব্যবস্থা । তাই “আজ প্রলেতারাীয় 
হেজিমনির ভাবধারা একটা দেশের seta মধ্যেই রূপায়িত হচ্ছে ন! । 
রূপায়িত হচ্ছে বিশ্ব ক্ষেত্রে” কারণ বিশ্ব সমান্সতাস্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর 
করে এবং সমগ্র বিশ্ব বিপ্লবী ধারায় ও বিশেষ করে fe সংগ্রামের প্রধান 
ধারায় আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণ? নেতৃত দ্বিচ্ছে "১৯ 

,গ্লণতাচক্রিক, রিপ্নরে শ্রম্নিকশ্রেপণ অগ্রণী ভৃস্িকা efits ভিতর দিয়ে 
farses রাজেনৈতিরু : ভাবে শ্রিক্ষিত্‌ করে তোলে. ভবিষ্যতের ,সমাজৈতাস্ত্রিক 
বিশ্লবে নেতৃত্ব দানের 'জন্ম.। . এই. অগ্রণী ভূমিকা শ্লুমিকশ্রেণীকে.গণ-আন্দো- 
লুল. পর্চাজুনায, প্রয়োজনশয় অভিজ্ঞতা... সঞ্চয়ে সাহীয়) করে৷, ,গ্রণতান্রিব 
বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সমন্ত শ্রেণী ও সামাজিক গুপ-কে কতদূর: সংগ্রামে 
afc যাবে অ্রমিকত্রেণী তা সঠিকভাবে নির্ধারণ রুরতে পারে এবং সেই বুঝে 
বিপ্লবগ সংগ্রামের. বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের.সঙ্গে ae নির্ধারিত করতে পারে & 
Pep এই: জন্যই গুরুত্বপুর্ণ. যে আজকের ভারতের কিপ্রবে চলবে. arte 
তাজিক- বিপ্রবে রূপান্তরের: জন্ম core oie gta শুধু তাই নয় 
আদ্র firs. 2 Gee icone fare. অর্থাত জব তায় গলত্যাস্তিক far 
আর সমাজতান্ত্রিক বিল্লব-অহাকাংন্যে জড়িয়ে গেছে২-:: ১; 4y or: 








১৩৬ মূল্যায়ন, শারদশীয় সংখ্যা” ১৩৮০ 
বিপ্লবের ছুটি wa জড়িস্মে গেছে 


বিপ্লবের ছাট wa বিজড়নের বিষয়টি লেনিন অনেক আগেই স্পষ্ট ভাষায় 
বলে গিয়েছেন | বিপ্রবের of স্তর সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, “প্রথমে, 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরদ্ধে” sag ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'সমগ্র” 
কৃষকদের সঙ্ষে (এবং সেই পরিমাণে fans হচ্ছে বুর্জোয়া, বুর্জোয়া 
গশতাত্ত্রিক ) ৷ তারপর, গ্রাম্য eal, কুলাক ও মুনাফাখোর সহ পু-জিতল্তের 
বিরুদ্ধে গরশব কৃষকদের সঙ্গে, আধা-প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে এবং সেই 
পরিমাণে বিপ্লব হয়ে পড়ছে সমাজভান্ট্রিক । প্রথম ও দ্থিতীয়টির ভিতর 
একটা কৃত্রিম চশনের দেওয়াল বসাবার owl, প্রলেভাঁরিয়েতের প্রস্তুতের 
মাত্রা ও vata কৃষকদের সঙ্গে তার মৈত্রণর মাত্রা ভিন্ন Sy কোন কিছু 
দ্বার! পৃথক sata চেষ্টার অর্থ মারাত্মক ভাবে মার্কসবাদকে বিকৃত করা, 
হেয় করা, তার স্থানে উদারতাবাদকে বসান ।”২০ 

স্পষ্টতই লেনিন বিপ্লবের দুই স্তরের ভিতর কোন পাকাপাকি সগমারেখা 
টানাকে মার্কসবাদ-বিরোধী বলেই ঘোষণা করেছেন । লেনিন এটাও স্পষ্ট 
করে বলে গেছেন যে অনেক সময় দুটি বিপ্রবের অনেক উপাদানই এক সঙ্গে 
মিশে যায়, ছুটি বিপ্রব পরম্পর জড়িয়ে যায় ৷ 

লেনিন বলেছেন, “অবশ্যই, বাস্তব এতিহাসিক অবস্থায় অতীতের উপাদান 
ভবিষ্ঠতের উপাদানের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, ছুটি পথ মিলে যায় ।-".আমরণ 
সবাই বুর্জোয়া! বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিতর সখমারেখা! টানি, 
আমরা সবাই দুইয়ের ভিতর কড়া সগমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তার উপর 
চূড়ান্ত জোর দিই ; কিন্তু ইতিহাসে এক ও অপর বিপ্লবের এক একটি, 
বিশেষ উপাদান যে জড়িয়ে যায়, সে কথা কি অস্বীকার করতে পারা 
যায় gee 

অক্টোবর সমাজতাপ্রিক বিপ্লব যে নবম্বুগের সৃচনা করেছে তার অনেক 
আগেই লেনিন বিপ্লবের ছুটি স্তরের জড়িয়ে যাবার কথা বলেছিলেন ৷ আর 
আজকের যে যুগ সমাঅতাস্্রিক বিপ্রব ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের qa, সাআজা- 
বাদ ভেঙ্গে পড়ার মুগ” আরও বেশ] জাতির সমাক্রতত্ত্রের পথে উত্তরণের 
gy যে gen বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বাবস্থা দ্নিয়াঁয় বিশেষ ভূমিকা! গ্রহণ 
করছে, সে er দ্বই বিপ্লবের বিজড়ন অনেক বেশ? বাস্তব ॥ 


ভারতে দুঁজিতাস্ত্িক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্টা ১৩৭ 


উলিয়ানোভদ্কি ও পাভলড বলছেন, “অ-দুঁজিতাস্ত্রিক পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিপ্লবের ছুটি স্তরের ঘনিষ্ঠ এবং অনেক দিক থেকে বিপরশত 
ভাবাপন্ন বিজড়ন ।--"নতুন ্রীতিহাসিক মুগ গুণগত ভাবে আলাদণ ঘটি ভিন্ন 
স্তরকে এক সঙ্গে টেনে আনে এবং ফলে দাড়ায় এক ধরনের সিমবিওসিস 
€ অর্থাৎ 9% ভিন্ন জীবদেহের একই সঙ্গে অবস্থান_-প্রঃ লেখক ) যাতে থাকে 
Tat গণতান্তিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব__-উভফেরই কিছু উপাদান ।”২হ 
ভারতের গণতা স্ত্রিক বিপ্লবে দমাজতান্তিক বিপ্রবের অনেক উপাদান স্পট 
হয়ে উঠেছে । ভারতে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় কম নয়, তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ, তার 
অভিজ্ঞ বিপ্রব পার্টি রয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে । 
ভারতের কৃষিতে “পুঁজিতন্তরের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে এবং একটি শ্রেণণ 
হিসেবে, একটি স্তর হিসেবে কৃষকদের একা ভেঙ্গে গেছে । কৃষকদের ৯০-১৫ 
শতাংশ কৃষিকার্য পরিচালক ( এণ্টারপ্রনার ) তারা কৃষি সংস্কারে AES 
ও তাকে কাজে লাগাচ্ছে । সমপরিমাণ হচ্ছে স্বচ্ছল কৃষক, তারা মজুর 
/ খাটিয়ে খামার করার চেষ্টা করছে । এরা হল মালিকদের ২৫-৩০ শতাংশ | 


* বাশ কৃষকদের ভিতর আছে মাঝারশ, গরীব ও অতি গরীব কৃষক ।... 


পরিশেষে আছে জমিহীন ক্কেতমজুর ও দিনমজুর বাহিনী ।”২৩ 

কৃষকদের ভিতর পৃথকীভবনের ফলে গ্রামাঁঞ্চলেও শ্রেণীসংগ্রাম oF 
হচ্ছে। এইভাবে একদিকে শহরে ও অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের উপাদান জড়িয়ে যাচ্ছে ৷ 

তাই বলে কিন্ত “বিপ্রবের এই ছুটি স্তরের সীমারেখা মূছে ঘাঁয় নি। 
এটি ( অর্থাৎ সীমারেখা ) প্রকাশ পাচ্ছে সর্বোপরি ক্ষমতার প্রকৃতির ওপর, 
বিপ্লবের নেতৃত্বের প্রকৃতির ওপর ৷ সেই সঙ্গে অবশ্য এই সামারেখা অত্যন্ত 
পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ছে ।”২৪ 

এই বক্তব্য থেকে ছুটি বিষয় স্পট । বিপ্লবের স্তর নির্ভর করছে বিপ্লবে 
কোন শ্রেণী নেতৃত্ব দিচ্ছে তার ওপর এবং ক্ষমতায় কোন কোন শ্রেণী 

_ অধিষ্টিত হচ্ছে তার ওপর | 

যে সব দেশ ইতিমধ্যেই অ-পুঁজিতাস্তিক পথে এগিয়ে চলেছে, সেই সব 
দেশে বিপ্রবের নেতৃত্বে আছে মধ্যবিত্ত. মাঝার' wa, তাই এই “জাতীয় 
গণতান্ত্রিক fara আর বুর্জোয়া বিপ্লব নয়।” আবার এটা “শ্রমিকশ্রেণীর 


৯৩৬ মূল্যায়ন, শারদীয় দংখ্য। ৯৩৮০ 


নেতৃত্বে চালিত সমাজতাপ্রিক বিপ্রবও নয় ।” এবং এ সব দেশে রাষ্ট্রের 
কপ হচ্ছে “আধা-প্রলেতারিয়েত ও মধ্য স্তরের বিপ্লবণ-শণতাস্ত্রিক 
একনায়কত 1৮২৫ 


রাষ্ট্রের রূপ 

আমরা আগেই দেখেছি এশিয়াআক্রিকার যে সব দেশ অ-পুঁজিতাস্তরিক 
পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে, ভারতের অ-পুঁজিতাগ্রিক পথ সেই সব দেশের 
থেকে আলাদা । তাই এখানে রাষ্ট্রের দপও এ সব দেশ থেকে কিছুটা! স্বতন্ত্র 
ধরনের হবে ৷ 

যেহেতু ভারতের বিল্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয় সেই জন্য এই বিপ্লবের 
লক্ষ্য কোন আকারের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা নয়! আবার 
যেহেতু ভারতের fara মধ্যবিত্ত স্তরের ata পরিচালিত হতে পারে না, তাই 
এই বিপ্লবের পরিপতিতে “আধা-প্রলেতারিয়েত ও মধ্য স্তরের বিপ্লবশ-গণতান্ত্রিক 
একনায়কত্ব" প্রতিষ্ঠাও লক্ষ্য নয় । 

যেহেতু ভারতের বিপ্লবে সমাজ্রতাস্তিক বিপ্রবের অনেক উপাদান স্পষ্ট, 
যেহেতু এখানকার বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, 
ang শ্রমিক-কৃষক একা এই বিপ্রবের মেরুদণ্ড, তাই বিপ্লবের সফল 
পরিণতিতে যে ate গড়ে উঠবে তাতে স্বভাবতই শ্রমিক-কৃষকের প্রধান স্বান 
থাকবে । 2 
ota প্রগতিণল afaewiat. পে্টুক্জোর২ ও মধ্যবিত্তরা যে, fase রিশেষ 
ভূমিকা পালন করবে .সে.বিষয়েও কোন্‌, সন্দেহের-অবকাশ AR); a 

সোভিয়েত : পণ্ডিতদের অভিম্নতে ভারতে কংগ্রেসের ভিতরকানু বামপদ্থর। 
এপেনিরুর্জোযা মধান্তরের একচেটিয়া পুঁজিবিরোধা ও কতকাংশে ্বুদ্দিতন্্রবিরোধ 
আশা/-আকাক্ষাকে প্রতিফলিত" করে 1২৬... ::.- 

- BR AM a কথা, নয় যে ভারতের ভিতর বু্োয়াজেগীর কোন 
ভূমিকাই নেই ! যেহেতু ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াত্রেণীর, farsa, কুরে (ছোট 
ও total বৃর্জোয়াদের-সাত্রাজাবাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট বিরোধ আহে এবং যেহেহ্‌ 
এই . স্তরের - বুর্জোঘার্য -সামন্তবিরোধী .সাক্কোৱে-আগ্রহাম্বিত এবং.মেহেতু এক: 
afin সুজির বিরুদ্ধেও তাদের ক্ষোভ site. তাই-বিদুবের প্রথন চিরে লিল্চয়ক 


ভারতে পুঁজিতাস্ত্রিক পথের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ১৩৯ 


এদের ইতিবাচক ভূমিকা আছে৷ কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখতে 
হবে তারাও শোঘকশ্রেণী, তারা দোলায়মান ৷ 

এদের সম্বন্ধে হুশিয়ারী দিয়ে সোভিয়েত লেখক ওয়াই. ক্রাসিন বলেছেন, 
“অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাংপদ দেশে যেখানে পুঁজিতাস্ত্রিক সম্পর্কগুলি মোটা- 
মুটি অনেকখানি বিকশিত এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, 
সেখানে গণতাপ্ত্িক arta সমাধার পরে কোন al কোন আকারে শ্রেণী 
শক্তিগুলির পুনঃসমাবেশ প্রয়োজন হবে ৷ তখন সম্ভবত রাক্রক্ষমতাকে তত্র 
শ্রেণীসংগ্রামের স্তরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে ॥ তাতে হয়তো জাতীয় বুর্জোয়ারা 
নিরপেক্ষ থাকবে, নয়তো খোলাখুলি প্রতি বিপ্রবের শিবিরে চলে যাবে । সেটা 
নির্ভর করবে শ্রেণীশক্তিগুলির পারস্পরিক শক্তির ওপর 1”২% 

স্বভাবতই ভারতে এই অবস্থা এখনই আসছে না, কারণ এখানে গণতান্ত্রিক 
সংস্কার সমাধা করার ste এখনও অনেক বাকগ । কিন্ত শ্রমিকশ্রেণী যতই 
আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকবে, নিজ্রস্ব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাব- 
ধারা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে, ততই নেতৃত্বের প্রশ্নে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সংঘাত 
বাধবে। 

“রাষ্রক্ষমতার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীকে হঠাবার" লক্ষা 
কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থিত করেছে ৷ স্বভাবতই বুর্জোয়া শ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতার 
আসন থেকে নেমে আসবে না । বরং বুর্জোয়াশ্রেণী তার একচ্ছত্র শাসন বজায় 
রাখারই আপ্রাঁপ চেষ্টা করবে । সুতরাং শ্রশিকশ্রেণীকে ব্যাপক ener 
ও-শশসংগ্র।মের” ভিতর দিয়েই রাষ্রক্ষমতা পরিবর্তন করতে হবে ৷ 

এই-সংগ্রামে যেমন শ্রমিকত্রেণী' ভার বিকল্প রাঁজনপতি ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত 
করবে, তেমনি এই -সংগ্রামে শ্রমিকজেণী তার নিজস্ব হাতিয়ার ধর্মঘট ও গণ 
হাতিয়ার. হরতাল. ও “বন্ধ ব্যবহার- করবে ॥। আর- সেদিক থেকেও বিরোধ 
আসবে বুর্জোয়া ঝেণীর -তরফ: থেকে). aegis: বুর্জোয়ান্সেণীর সঙ্গে বিরোধ 
এড়িয়ে শ্রমিকস্রেপী ভারতের. বিপ্লবে : তার aad 2 প্রতিটিত- করতে 
tact লা । - এ 

তার অর্থ এই নয় যে ere পি সংগ্রামের পথ গ্রহণ 
Bare -হবে,- :সেটাতো. :সম্বজতা প্রিক -বিপ্রবের কাজ ৷ .: ভারতের --রিপ্রবে 
শ্রমিকশ্রেণী গ্রহণ করবে “এক! ও সংগ্রামের দ্বৈত” পথ । as ১৪ ee 


৯৪০ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


শ্রমিকশ্রেণীকে তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী- 
বদ্ধ হয়ে । অমিক-কৃষক মৈত্রশই হবে ভারতের বিপ্রবের asta ভিত্তি, এ কথা 
আগেই বলা হয়েছে । কিন্ত শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তাৎপর্য কি? 

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর asta তাংপর্য এই যে, আজ যে বিরাট কৃষক সমাজ 
কংগ্রেসের অর্থাৎ বুর্জে।য়াদের প্রভাবাধশন আছে, তাঁকে বুর্জোয়। প্রভাবমৃক্ত 
করে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে টেনে আলা । এ কাঁজও সমাধা করতে হবে ব্যাপক 
কৃষক আন্দোলনের ও গণতাপ্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ৷ বুর্জোয়া শ্রেণী 
সীমিত কৃষিসংস্কার করে কৃষিতে প্ুলুজিতস্ত্রের বিকাশসাঁধন করছে, তাতে 
লাভবান হচ্ছে ধনী কৃষক ॥ কিন্তু ক্ষেতমন্জুর, গরশীব কৃষক এমন কি মাঝারণ 
কষকরাঁও সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে । 

তাই শ্রমিকশ্রেণী মেহুনতণ কৃষকের স্বার্থে কৃষিসংস্ক'রের আওয়াজের ভিতর 
দিয়ে, way বৃদ্ধি, বেকারী ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে 
কৃষকদের বিপুল অংশকে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিজেদের পাশে টেনে 
আনবে । আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এমনি করেই গড়ে উঠবে শ্রমিককৃষক একা ॥ 

ভারতের বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক একা যেমন প্রধান ae, তেমনি তাঁর সঙ্গে 
Sarg হবে বিপ্রবী-গণতন্রশ মধ্যবিত্ত । এই ত্রিশক্তিই হচ্ছে ভারতের বিপ্লবের 
প্রধান শক্তি যদিও ছোট ও মাৰ্ণরণ বুর্জায়াদের একাংশ একটা সময় পর্মন্ত 
বিপ্লবে তাদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে | 

তাই ভারতে যে faxes) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁর রাষ্ট্র শ্রেণী চরিত্র 
হবে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের বিপ্রবী-গণতাস্ত্রিক একনায়কত্ব । যদিও 
গভর্ণমেক্টে বৃর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ কিছু সময়ের জন্ত থাকবার সম্ভাবনা ৷ 

এই ance সোভিয়েত লেখকদের একটি উক্তি প্রলিধানযোগ্য । “এটাও 
সম্ভব যে আপেক্ষিক ভাবে দীর্ধকাল প্বুজিতন্ত্রের এবং তাঁর সাথে মুক্ত শ্রেণীগুলির 
বিকাশ ও তাদের ভিতর ছ্বন্র্ের গভশরতাঁর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার কোন 
কোন দেশে এমন fara ও বিষয়ী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যখন প্রগতিশীল 
শক্তিগুলির পক্ষে আর কোন বিকল্প থাকবে না জনগণতাস্ত্রিক বিপ্রব পরিচালনা 
কর] ছাড়া, যা নিয়ে ষাবে সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাই গঠনের দিকে ।”২৮ 

উপরের সমগ্র আলোচনা থেকে দেখ। যায় ভারতে অ-পুঁজিতা স্রিক পথের 
বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে £ 
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প্রথমত, ভারতের বিপ্রবে গণতাস্থিক ও সমাজতান্ত্রিক-_এই দুই বিপ্রবের 
উপাদাল জড়িয়ে আছে এবং ক্রমেই সমাজতান্ত্রিক উপাদান স্পষ্ট হয়ে উঠছে | 
দ্বিতীয়ত: ভারতের অব্প্ুজিতান্ত্রিক বিকাশ এমন অবস্থার প্রতাক্ষ প্রস্ততি 
করবে যাতে বিপ্লবের গণতান্তিক স্তর সমাজতান্ত্রিক স্তরে পরিণত হতে পারে | 
তৃতীয়ত, এই বিপ্লব অ-দুঁজিতান্থিক পথ অনুসরণকারী এশিয়া-আফ্রিকার 
অগ্যান্য দেশের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা চালিত হবে না । এখানে শ্রমিকশ্রেণী 
অগ্রণীর ভূমিকা প।লন করবে | 


চতুর্থত, এই বিপ্রবের মেরুদণ্ড হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী । তার সাথে 


Bares তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী । মানার! বুর্গোয়াদের একাংশ কিছু সময়ের জন্য 
বিপ্লবে থাকতে পারে ॥ 


পঞ্চমত. এখানে রায় রূপ হবে শ্রম ক'কুঘক-মধ্যবিত্তের বিপ্রবণ-গণতা স্থিক 
'একনায়কত । যদিও পিছু সময়ের so মাঝারী বুর্জোয়াদের একাংশ 
গভর্ণমেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারে । 
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ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও কামডাদিট পার্টি 


অরহরি কবিরাজ 


ভারতের জাতীর মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছ! রয়েছে। এটি দেই সিরিজের প্রথম ৷ 
এই প্রবন্ধটিতে শুধুমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্থে কমিউনিইদের ভূমিকা লিগে 
আলোচনা করা CHS) এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত জানাবার জন্যে 


পাঠকদের বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে । 
সম্পাদক 


কয়েক বছর আগে (১৯৫৮) আমেরিকার ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্তভূক্ত দক্ষিণ এশিয়া গবেযণা-কেন্দ্রের পক্ষ খেকে “ভারতে কমিউনিজম” 
এই শিরোনামায় একখানি aye qua প্রকাশ করা হয়েছে । এর পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ৬০০ । ৯৯৬০ সালে বইখানির একটি ভারতীয় সংস্করণও প্রকাশ করা , 
হয়েছে ৷৷ এই বইথানি এখন প্রতিটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের 
শোভাবর্ধন করছে । এই হুহদাঁকার পৃক্তকখানিতে ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির একটি মনগড়া ইতিহাস পরিবেশন করা হয়েছে । গবেষণার ঢঙে 
লেখা এই বইয়ের পাতায় পাতায় যে সৃষ্ষ্প বক্তব্যটি ge উঠেছে সেটি হল £ 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করার 
ইতিহাস ৷ বুর্জোয়া জাঁতীয়তাবাদকে কমিউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে উান্থাঁপন 
করে গ্রহকারের1 বাজণ মাং করার চেষ্টা করেছেন ॥ 
আমাদের বিশ্ববিষ্ঞালয়গুলিতে ভারতে সমাঁজতন্বের বিকাশের বিভিন্ন 
সমস্যা লিয়ে সম্প্রতি নানা ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে । এই সেমিনারে 
অংশগ্রহণকারীদের অনেককেই এই পুস্তকখানির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করতে 
শোনা বায় । x 
শুধু তাই নয় । একদল ‘অতি বামপন্থী’ বৃদ্ধিজাবণ আছেন, afte 
“S. Communism in India—G. D. Overstreet and Marshall 
Windmiller, 
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ধারণা আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলন ‘geen’ অর্থাৎ ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ 
আন্দোলন । এরাও অনেকে উপরোক্ত মাকিন গবেষকদের ‘Ty ও 
‘তথ্যের’ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন । 

এই অবস্থায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস যে জাতীয় আন্দো- 
লনের বিরোধিতার ইতিহাস নয়, বরং তাকে সমৃদ্ধ করার ইতিহাস-_এটি 
জোরের সঙ্গে তথ্যের সাহায্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন রয়েছে । 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে_-ভাঁরতে স্বাধীনতার জন্যে যে আন্দোলন চলছিল 
তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? কমিউনিস্টরা আগাগোড়াই মনে 
করতেন-_এট) ছিল iets মুক্তির সংগ্রাম । তাই সেই আন্দোলনের সর্ব- 
প্রধান দাবি ছিল ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ £ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন । 


জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্ভিভজী 


পরাধীন দেশের সংগ্রাম প্রগতিশীল সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আগাগোড়াই এই মত পোষণ করেন । 
প্রকৃতির দিক থেকে এই সংগ্রাম যে বিদেশী আধিপতোর বিরুদ্ধে জাতীয় 
আঁ্নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম__ এই মত প্রথম অভিব্যন্ত 
করেন মার্কস ও এক্ষেলস । এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা পোলাগু ও 
আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীন সংগ্রামের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন । 
আয়ার্ল্যাণ্ডর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে মার্কস 
যে ছুটি দাবির ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন তার মধ! প্রথমটি ছিল 
স্বাধীনতার দাবি এবং দ্বিতীয়টি কৃষিবিপ্লবের দাবি 1২ মিশর, আঁলজিরিয়া 
প্রভৃতি উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনে স্বাধীনতার দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে 
হবে__এই ছিল এক্ষেলসের অভিমত 1৩ 

ভারত সম্পর্কে লিখিত বহু প্রবন্ধে কার্ল মার্কস বলেছেন যে ভারতের 
সংগ্রাম জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম জোরালো হলে ভাঁরুতীয়ের। 

_ ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সম্পর্ক fen করতে সক্ষম হবে 18 


a. etter from Marx to Engels—On Colonialism, pp. 291.92 
৩. Leiter from Engels to Kautsky—On Colonialism, pp. 306-07 


8. Marx—The Future Results of the British Rule in India 
On Colonialism, pp. 76-82 


৯১৪৪ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন 
আগাগোড়া পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দান করে © 
এসেছে ৷ কমিন্টার্নের fasts কংগ্রেসে লেনিনের উদ্যোগে যে উপনিবেশিক, _. 
থিসিস গৃহশত হয় তাতে পরাধখন দেশের সংগ্রামে জাতীয় আত্মনিয়স্নণের 
অধিকারটিকে পুরোভাগে স্থাপন করা হয়েছে ॥৫ কমিপ্টার্নের তৃতীয় কংগ্রেসের 
সবল রিপোর্টে লেনিন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার প্রতি বিশেষ 
ge আকর্ষণ করেন © 

তবে কমিউনিস্টর1! জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলতে যা বোকে এবং বুক্জোয়া 
জাতশয়তাবাদশর জাতীয় gfe সংগ্রাম বলতে ষা বোঝে তা এক জিনিষ 
নয় । বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা মনে করে যে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে 
দিয়ে তারা দেশের ‘wate’ বা "স্বাধীনতা" অর্জন করবে । তাও ‘sata’ 
বা 'গ্বাধীনতা' কথাটি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে 
থাকে । কেউ মনে করে এটি উপনিবেশিক স্থায়ন্তশাসন, কেউ ডোমিনিয়ন 
স্টেটাস, কেউ পুর্ণ স্বাধীনতা ৷ বুর্জোয়!শ্রেণীর সকল অংশই এই বিষয়ে একমত 
যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে তারা ধনতক্রের পথে দেশের অথটনৈতিক | 
বিকাশ সাধন করবে, দেশে গড়ে তুলবে বুর্জোয়া ats, বুর্জোয়া সমাজবাবস্থা | 

অপরদিকে, কমিণ্টার্ন জীতীয় যুক্তি সংগ্রামের সামনে সম্পূর্ণ age আর 
একটি পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছিল « স্বাধীনতার দাবিটির মধ্যে তার। কোনো 
ফাক রাখার পক্ষপীতশ ছিল না । তারা স্বাধীনতা বলতে মনে করত শুধু 
সাত্মাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ নয়, শুধু রাজনৈতিক স্বাঁধীনাত। নয়, 
অর্থনৈতিক স্বাধীনত।ও ৷ যে বুর্জোয়া তাবিকেরা জাতীয় মুক্তির কথা 
বলতে নিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রহুটি বাদ লিয়ে যান তাদের নিন্দা ক'রে 
লেনিন লিখেছেন--অথচ, বাস্তবে এদ্বতীয়টাই হল প্রধান কথ] 19 


Lenin—Report of the Commission on the National and 


Colonial Questions to the Second Congress of the Commu- 
nist International—The National Liberation Movement in 
the-East, pp.264-70 = 
Lenin—Report to the Third Congress of the Communist 
International—The National Liberation Movement in the 
East, pp. 289-90 

4.  Lenin—Collected Works, Vol 18, p_ 367-99. 


a. 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৫ 


কমিন্টার্ন কৃষিবিপ্রবকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেন্য অঙ্গ বলে মনে 
করত ৷ তারা ধনতন্ত্রের পথ পরিহার করে সর্ব রকমের শোষণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের প্রয়োজনীয়ত অনুভব করেছিল) তারা বিশ্ব সমাজতাস্রিক ব্যবস্থার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম বন্ধত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য 
বলে মনে করত ৷ ধনতন্ত্ের পথ নয়, বুর্ভোয়া-রাঁজ প্রতিটা নয়, শ্রমিক- 
কৃষকের স্বার্থকে কেন্দস্থলে রেখে, একটি বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক রাষ্র প্রতিটা 
করাই ছিল জীতীয় মুক্তি সংগ্রামের cara কমিণ্টানে“র সাধারণ লাইন | 

কাজেই কথিন্টার্ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
ভিতরে ছুটি ধারা বর্তমান ১ একটি aren জাতীয়তাবাদী ধারা, অপরটি 
বৈপ্লবিক গণতন্তের ধারা । লেনিন বলেন যে এইসব দেশে বূর্জোয়া সমেত 
সমগ্র জাতির ওপর যেহেতু সাত্রাজাবাদ' নির্যাতন চলছে তাই এখানে বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী ধারার অস্তিত্বের করতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে । কিন্তু তাই 
বলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার আধিপত্য 
অবশ্যত্তীবী মনে করার কারণ নেই । কমিউনিস্টর। বুর্জোয়া জা তাঁয়তাবাদণ 
ধারাকে সমর্থন করলেও নিজেরা একটি বৈপ্রবিক age) অনুযায়ী চলার 
স্বাধীনতা oye রাখবে এবং দেশে একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক are প্রতিষ্ঠা 
করতে wats চেষ্ট। করবে । এই পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে পার্থক্য থাকলেও, 
যতদিন বিদেশী সাঁআজাবাদ এইসব দেশের উপর আধিপত্য করবে 
ততদিন বুর্জোয়া জাতীয্সতাবাদীরা ও বৈপ্রবিক গপতন্ত্রবাদশীরা একই 
মঞ্চে দাড়িয়ে, একটি এক্যবদ্ধ givin ফ্রন্ট গঠন করে প্রধান শক্তর সঙ্গে 
মোকাঁবিল! করবে | 

এই ছিল লেনিনের শিক্ষা । এই শিক্ষার আলোকেই ভারতের কমিউনিস্ট 
ona কাজের বিচার করতে হবে ৷ 


পুর্ণ স্বাধীনতার দাবির আন্দোলনে 
.কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতেও 
কমিউনিস্টরা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সামনে একটি বৈপ্লবিক কর্মসুচী তুলে ধরে, 
a পুরোভাগে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি । 


১৪৬ মৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আমেদাবাদ সহরে। ক অধিবেশনে সমবেত 
প্রতিনিধিগণের কাছে ভারতের কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও 
অবনশ gee: নামাঙ্কিত একখানি ইশতেহার বিতরণ করা হয়। এই 
ইশতেহাঁরটিতে বিদেশশ আধিপত্য থেকে জাতীয় মুক্তি সাধনের লক্ষারটি তুলে ধরা 
হয় এবং বলা হয় এই জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম তখনই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে যখন 
এই আন্দোলন শ্রমিক, কৃষক ও দেশের অগণিত জনসাধারণের স্বার্থকে রূপ 
দিতে পারবে 1৮ 


১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে গয়া-তে কংগ্রেসের যে বাঁধিক অধিবেশন 
অনুষ্টিত হয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার are, এম. এন. রায়ের উদ্যোগে, ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির নামে একটি কর্ধদূচী প্রচার কর! হয় । এই কর্মসূচশীটি 
রয়টারের হাতে পড়ে এবং তারা ভারতে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের নজির হিসাবে 
লণ্ডন থেকে এটি প্রচার করে দেয় । ফলে কর্মসূচীটি ভারতের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে । এই কর্মসৃচণটি পূর্ব বলিত ইশতেহারটির চেয়ে 


অনেক cant সুলিখিত এবং অধিকতর বিবেচনা-প্রন্থত । এই কর্মসূচীতে পূর্ণ . 


স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে প্বরোভাগে স্থাপন করা হয়েছিল । এতে বলা হয়েছিল £ 
“কংগ্রেসকে সুনিশ্চিতভাবে তার লক্ষা ঘোষণা করতে হবে ৷ এই লক্ষ্য হবে পূর্ণ 
স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত জাতায় সরকার, যাঁর ভিত্তি হবে বয়স্ক ব্যক্তি 
মাত্রেরই ভোট দেওয়ার গপতান্ত্িক নীতি ।ই 


ও বছরেই ( ১৯২২ ) নভেম্বর মাসে মস্কোতে কথিন্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেসের 
অধিবেশন অনুষ্টিত হয় । এই অধিবেশন থেকেও গয়া কংগ্রেসের কাছে একটি 
বাশশ পাঠালো হয় । এই atts বল] হয়েছে £ ব্রিটিশ সাআজ্যবাঁদের কবল 


wv. Manifesto to the 36th Indian National Congress, 
Ahmedabad, 1921—Documents of the History of 
the Communist Party of India. (Ed. G. Adhikari ) 
pp. 341-54 

>. The Programme—Documents of the History of the Commu- 
nist Party of India, pp. $77-88 


ভারতের জাতপয় আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৭ 


থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসবার উপরই নির্ভর করছে ভারতী" 
, জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতি 12° 

শুধুমাত্র থিয়োরির ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি Beta করে কমিউনিস্ট 
পার্টি ক্ষান্ত থাকে নি। জাতশয় কংগ্রেস যাতে পুর্ণ স্বাধীনতা লক্ষা হিসারে 
গ্রহণ করে তার জন্যও কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে বার 
বার এই দাবি উদ্ধাপিত হয় । জাতীয় কংগ্রেসের আমেদীবাদ অধিবেশনে 
(৯৯২১৯) মণ্ডলানা হসরং মোহানপ (যিনি কমিউনিস্টনের ঘনিষ্ঠ সহযোগা 
ছিলেন এবং ১৯২৫ সালে কানপুরে অনুষ্টিত প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনে 
অভার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ) সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনভার প্রস্তাব 
উদ্ধাপন করেন) হসরং মোহানী Bers বক্তৃতা করেন । প্রস্তাবটি 
সমর্থন করেন বোম্বে ক্রনিকেলের আর. ভেঙ্কটরম, বাঙাল” সঙ্গা'সী 
স্বামী কুমারনাথ, উত্তর প্রদেশের ইয়াকুব আলি dy, এবং অঙ্গের ইউ. 
পি. আলওয়ার 1১৯ 

শান্ধীজণ প্রন্তাবের বিরোধিতা করে বলেন-_এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রচণ্ড 

' দায়িতজ্ঞীনহশীনতার পরিচয় দেওয়া হবে । তিনি বলেন-_ মেলানা একটি 

শমিথ্যা প্রশ্নের’ ( false issue ) অবতারণা করে, কংগ্রেসের “কাকে? ব্যাহত 
করছেন ॥. তিনি প্রতিনিধিদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন_ পঞ্চাশ বার ভেবে 
এই পথে পা বাড়াবেন, যে পথ আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে না, যে পথ 
আপনাদের উপকারে আসবে না, যে পথ হবে ভীষণ ক্ষতিকারক 1১২ 

শ্রাহ্ধীজীর বিরোধিতার পরে প্রন্তাবটির ওপর ভোট গ্রহণ করা হয় । এটি 
সংখ্যাধিক্যের ভোটে বাতিল হয়ে atu কিন্ত একটি বড় সংখ্যালঘিট অংশ 
প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় । 


এই প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্টে সেশন আদালতে মৌলানা হসরং মোহানশর 


৯০. Message of the Communist International to the Gaya Con- 
grtess—Documents of the History of the Communist Party 
of India. pp. 572-77 

৯৯. Indian Annual Register (Ed. Mitra)—July-Dec, 1921 

১২. Do 


১৪৮ মূল্যায়ন, শারদীয় সংব্যা, ১৩৮০ 


fasta হয় এবং ষাবজ্জপবন দ্বপ।ওরের সাজায় তিনি দণ্ডিত হন৷ cae 
হাইকোর্ট পরে Sta এই সাজ! বাতিল কারে দেয় ১৩ 

assis বস বিষয়টির উল্লেখ করে বলেছেন_আমেদাবাদ কংগ্রেসে. 
lar amas মোহানগ পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তার 
বাকৃভক্গিমা এত আবেগপ্রবণ ছিল এবং দর্শকদের মনে তা এত উৎসাহ সৃষ্টি 
=রেছিল যে মলে হয়েছিল প্রস্তাবটি বুঝি বা অধিকাংশের ভোটে গৃহণীত হবে । 
কিন্ত মহাত্মা প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠলেন এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে 
যথেন্ট gfe উপস্থিত করলেন ৷ ফলে প্রস্তাবটি ডোটাধিকো বাতিল হয়ে 
গেল 1১৪ জওহরলাল নেহরু ste আত্মজীবলীতে এই ঘটনাটির কোনো 
উল্লেখ করেন fat 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে পুর্ণ স্বীধীনতার দাঁবিটি এই সময়ে শুধু 
কংগ্রেস নয়, খিলাফত সম্মেলনে ও মুসলিম লীগের নেতাদের একাংশের 
মধ্যেও যথেষ্ট সমর্থন লাভ করে । ৯৯২৯ সালে ২৬ ডিসেম্বর আমেদাবাদে 
সারা ভারত খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে 
আজাদ শোভালী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন এবং মৌলান? হসরং 
মোহানশ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন । প্রস্তাবটি ভোটাধিকে৷ পাশ হয়ে যায় । 
কিন্তু খোলা অধিবেশনে হসরং মোহান' যথন প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে ওঠেন, 
তখন এটি গাঠনতস্ত্র-বিরোঁধশী এবং দুই-তৃতণীয়াংশের ভোট ছাড়া এটি গ্রহণযোগা 
নয়_এই বলে কেউ কেউ আপত্তি জানালেন । সভাপতি আপত্তি আইনসঙ্গত 
বলে ঘোষণা করায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় )১৫ 


১৯২৯ সালের com ডিসেম্বর আমেদাবাদে সারা ভারত মুসলিম লশগের 
অধিবেশন বসে । এই অধিবেশনে মোলান! হসরৎ মোহানী সভাপতির 
অভিভাষণে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি উত্থাপন করেন । ১৯২২. সালের Sem 
জ্ঞানুয়ারি একটি ভারতায় প্রজাতন্ত্র (United States of India) ঘোষণা! কর] 


2৩. The Communist Party of India—Years of Formation— 
Muzaffar Ahmad. 

১৪১ The Indian Struggle (1920-42)—Subhas Chandra Bose, P. 69 

26. Indian Annual Register—July Dec, 1921 


a 


ভারতের জাতণয় আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৯ 


হোক-_এই ছিল তীর বক্তৃতার প্রধান কথ! ৷ কিন্ত বিষয় নিবাঁচনগ কমিটিতে 
এই প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের ভোটে বাতিল হয়ে যায় 1১৬ 


কংগ্রেসের মঞ্চে পুর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি উপ্থাপনে কমিউনিস্টরা অগ্রণী 
ভুমিকা গ্রহণ করেন । কমিউনিস্ট এবং তশাদের বন্ধুর" কংগ্রেসের প্রত্যেকটি 
বাধিক অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁবিটি প্রুনঃপূলঃ Sate করেন ৷ পট্টভি 
সীতারামাইয়া স্বীকার করেছেন_প্রতি বছর কংগ্রেসের অধিবেশনে পু 
স্বাধীনতার প্রস্তাবটি উত্থাপন করা একটি রেওয়াজে পরিণত হয় ॥ ৯৯২২ সাঙ্গে 
গয়া অধিবেশনে বেগম হসরং মোহানশ পুর্ণ স্বাধীনভার দাবিটি উত্থাপন করে 
এক জোরালো AWS করেন । তিনি বললেন__আমেদাবাদ অধিবেশনে এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মহাস্ম৷ গান্ধী একট! TE ভুল করেছেন ।৯৭ 


৯৯২৪ সালে কংগ্রেসের বেলগ।ও অধিবেশনে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে oy 
স্বাধীনতার দাবিটি আবার উত্থাপন করা হর এবং নেতৃস্থানীয় aires 
নেতাদের বিরোধিতার ফলে এটি আবার নাকচ হয়ে যায় ।১৮ ৯৯৯৬ সাতে 
কংগ্রেসের গোৌহাটি অধিবেশনেও কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা, 
প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছিল । কিন্ত এবারও প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায় । 

কিন্তু কমিউনিস্টদের এই চেষ্টা বার্থ হয় নি। 


পুর্ণ স্বাধীনতার দাবির আন্দোলনে বুর্জোয়া 
জাতীক্মতাবাদিদের দ্বিধাচিত্ত আচরণ 


ক্রমে ক্রমে পুর্ণ স্বাধীনতার দ[বিটি বিপূল জনসমর্থন লাভ করতে থাকে 


৯৬. Indian Annual Register—July-Dec, 1921 

১৭. Do —July-Dec, 1923 

DY. Do —Suly-Dec, 1924 
“Year after year, a resolution is moved in the Congress t 
amend the Congress creed so as to define Swaraj as comple 
independence, and year after year, happily the Congre 
throws out the resolution by an overwhelming majorit 
The rejection of the resolution is proof of the sani 
of the Congress.”—‘‘Young India” quoted in ‘‘Mahatma 
Vol 2—D. G. Tendulkar. pp. 239-40 


৯৫০ স্বল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


কংগ্রেসের বামিক অধিবেশনে এটি বারবার ates হয়ে গেলেও, কংগ্রেসের 
প্রাদেশিক সন্মেলনগুলিতে, যার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ছিল অনেক 
বেশী, নেতাদের sg sore করে এই প্রস্তাব বারবার পাশ হয়ে যেতে 
লাগল ৷ 

৯৯২৩ সালে উত্তর প্রদেশে যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে 
জওহরলাল নেহেরু সভাপতির ভাষণে বলেন_ স্বরাঁজ কথাটার অর্থ পুর্ণ 
স্বাধীনতা ১৯ 

৯৯২৬ সালে নভেম্বর মাসে এলোরে aE প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্টিত হয়, 
এই সম্মেলনে বি. সাশ্বমৃতি ব্রিটিশ সাম্তাজোর সঙ্গে সংস্রব ছেদ করে পূর্ণ 
স্বাধীনতা, ঘোষণার প্রস্তাব আনলেন ৷ রাজাগোপালআচার্রিয়া এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেল । কিন্ত তা সত্তেও প্রস্তাবটি পাশ হয়। প্রস্তাবের পক্ষে 
পড়ে ৯০০ ভোট, বিপক্ষে পড়ে ৫৩ ভোট 1২০ 

এ বছরেই ডিসেম্বর মাসে মাত্রাজে তামিলনাড়ু প্রাদেশিক সম্মেলন 
থেকেও বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয় ॥২১ 

৯৯২৭ সালে এপ্রিল মাসে কালিকটে অনুষ্ঠিত কেরালা প্রাদেশিক সম্মেলন 
থেকেও পূর্ণ স্বাধীনতার ওপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় 1১২ 

অঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনও ১৯৯২৭ সালে নভেম্বর মাসে একই মর্মে 
কংগ্রেসের নশতি পরিবর্তনের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে ।২৩ 

জমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি কংগ্রেস কর্ম ও জনসাধারণের মধো এতই 
জনপ্রিয় হয়ে উঠল ca কংগ্রেসের উপরতলার নেতারাও এই জনমতের কাছে 
খানিকটা লতি স্গরশকাঁর না করে পারলেন লা 1 শেষ পর্যন্ত এম. এ. আনসারির 
সভাপতিতে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ( ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭ ) এই 
নে প্রস্তাব গ্রহণ করা হুল__“এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে CA ভারতের জনগলের 


2৯. An Autobiography—Nehru 

20. Indian Annual Register—July-Dec, 1926 

২৯. Do Do 

aa. Do —Jan-June, 1927 

20. Do —tTuly-Dec, 1927 7 


ভারতের আন্দোলন সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৫৭ 


are) পুর্ণ স্বাধীনতা” । প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন পণ্ডিত জণ্হরল/ল নেহরু 
তিনি বললেন যে একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত থাকতে হবে । এই অধিবেশন 
কংগ্রেসের লক্ষ্য ( goal ) সুনিদিষ্ট করে দিয়েছে বটে, কিন্ত নীতি ( creed | 
পরিবর্তন করে নি। কংগ্রেস আজ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে অক্ষীকারবদ্ধ ॥ কিস 
ata সংকীর্ণতর লক্ষ্য নিয়ে সন্তষ্ট, তাদের জন্যেও দরজা খোলা রাখা হয়েছে 
স্বাধীনতা প্রস্তাবের সমর্থনে ae করেন অন্যান্যদের মধ্যে দসাম্বমূতি 
সতামৃতি এবং মৌলানা সৌকং আলি। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে ek 
হয় 1২৪ 

১৯২৭ সালে মাদ্রাজে পুর্ণ স্বাধীনতার লক্ষা নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব 
পাশ হলেও এই বিষয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্ক বন্ধ হল না ॥ পট্টভি সীতা 
রামাইয়া লিখেছেন--মাদ্রাজে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যখন পুর্ণ স্বাধটনতার 
প্রস্তাবটি seis হয় তখন গান্ধীজী 2 সভায় উপস্থিত ছিলেন না । গাহ্ষীজশদ 
কাছে প্রস্তাবটি মনঃপুত হয় নি । এই বিষয়ে তিনি “ইয়ং ইন্ডিয়া'তে একটি প্রবন্থ 
লেখেন। তাতে তিনি মন্তব্য করেন-__নীপ্রাজ কংগ্রেসে গুহণত শ্বাধীনত 
প্রস্তাবটি ছিল অতান্ত জ্রততার মধ্যে তৈরণী এবং বেষ্ট চিন্তা না কলরেট এ 
পাশ করা হয়েছে 1২৭ 

পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব থেকে পশ্চাদপদরপের জন্যে কংগ্রেস নেতৃত্বে 
একাংশের তরফ থেকে বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হল । 

মাদ্রাজ কংগ্রেসে ( ১৯২৭ ) পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি কে 
ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয় । এটি ‘নেহরু কমিটি 
নামে পরিচিত হয় । সিদ্ধান্ত হয় যে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন ( All Partie 
Conference ) আহ্বান করা হবে এবং তার পক্ষ থেকে একটি সংবিধান রচন 
করা হবে) 

কংগ্রেস যতদুর যেতে রাজি ছিল সর্বদলীয় সম্মেলনের sete প্রতি 
নিধিরা, বিশেষ করে 'লিবারেল' নেতার! ততণুর যেতে রাজ ছিলে 
ন। ৷ এদের সঙ্গে Gara’ খাতিরে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নি 


28. Indian Annual Register. July-Dec, 1927 
২৫. " Do 


৯৫২ স্বল্যায়ন, শারদশয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


একটি সংবিধান রচনা করল । লগ্ষ্ঠেতে অনুষ্ঠিত ( ২২ ডিসেম্বর, ৯৯২৯) 
সবদলীয় কনভেনশনে যতন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এটিকে প্রস্তাবের আকারে উত্থাপন 
করলেন । তিনি অবশ্য ঘোষণা করলেন যে খাদের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে 
আস্থা! রয়েছে এই প্রস্তাব তাদের কাজে বাধাস্বরূপ হবে না ।২৯ 


কিন্ত শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এই gfe শুধু কমিউনিস্ট ও তাদের 
বন্ধুদের কেন, সাধারণভাবে কংগ্রেসকমশদের এবং তাদের আম্থাডাজন 
কংগ্রেস নেতাদের PES করে তুলল ৷ জওহরলাল নেহেরু ম্পহ্টডাবে এই 
প্রস্তাবের সমর্থন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ।২৭ সুভাষচন্দ্র aq সর্ব- 
দলশীয় রিপোর্টে স্বাক্ষরকারণ ছিলেন, কিন্ত তিনিও একটি বিকৃতি দিয়ে 
বললেন যে তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাসে বিশ্বাস] নন।২৮ জওহরলাল নেহরু, 
সুভাষচন্দ্র ay জীনিবাস আয়েক্ষার, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যমৃতি, সাম্বমূতি, 
শিবপ্রসাদ og প্রভৃতি, যাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের লক্ষ্য গ্রহণ করা কংগ্রেসের 
পক্ষে পশ্চাদপসরণ বলে মনে করলেন, তার! নিজেদের উদ্যোগে পূর্ণ স্বাধীনতার 
লাবিটির স্বপক্ষে নতুন এক দফা আন্দোলন গড়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন | 
এদের উদ্যোগে লক্ষৌ সহরে আগস্ট মালে (৯৯২৮) “স্বাধীনতা লীগ” 
( ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লীগ ) নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে উঠল 1২৯ 
এই লপগ প্রদেশে প্রদেশে সম্মেলন ডাকতে লাগল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে 
জনমত নুগঠিত করার cod করল । 


৯১২৮ সালে এপ্রিল মাসে বসিরহাটে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় তাতে সুভাষচন্দ্র বসন উত্থাপিত স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হয় ।৩০ 
৯৯২৮ সালে এপ্রিল মাসে অস্থতসরে পাঞ্জাব প্রাদেশিক সম্মেলন বসে । 
এতে সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু । তিনি বলেন পুর্ণ স্বাধীনতার 
অর্থ ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ । পূর্ণ স্বাধীনতার প্রধান সর্ভ হবে_ দেশ 


২২৬ Indian Annual Register—Jan-June, 1928 

:24. An Autobiography—Jawabarlal Nehru, P. 173 
2৯৮০ Indian Struggle—Bose. P. 153 

ab. Indian Annual Register—Jan-June, 1928 

29, Do —San-July, 1928 


ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি ৯৫৩ 


থেকে ব্রিটিশ দখলকাঁর) সৈন্যের অবিলম্বে অপসারণ । এই সম্মেলনে ডক্টর 
সত্যপাল কর্তৃক উত্থাপিত পুর্ণ স্থাধীনতা প্রস্তাবটি গৃহণত হয় 1৩৯ 

এর পরে ৩ মে সুভাষচন্দ্র aga সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলন 
থেকে, জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্টিত কেরালা প্রাদেশিক সম্মেলন 
( ২৮ মে ) থেকে, কর্ণাটক প্রাদেশিক সম্মেলন (২৭ মে) থেকে পূর্ণ স্বাধীনতাকে 
কংগ্রেসের নতি হিসাবে ঘোষণা করার দাবি পুনঃপুনঃ উত্থাপিত হতে 
থাকে 1৩২ 

এক কথায়, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে । এট পটভূমিতে 
দিল্লীতে ১৯২৮ সালে ৩ নডেম্বর তারিখে এ আই সি সির একটি 
অধিবেশন অনুষ্টিত হয় । এই অধিবেশনে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের সমর্থনক্যারণ 
কংগ্রেস নেতা! এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থনকারণ কংগ্রেস নেতাঁদের wre 'একটি 
আপোষ হয়। এই আপোষ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন স্বাধীনতা mina 
অন্যতম নেতা শ্রীনিবাস আযম়েঙ্গার । প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ডোমিনিয়ন 
স্টেটাসের সমর্থনকারী জে. এম. ray । এই প্রস্তাবটির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ছিল যে সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রতি সাধারণ সমর্থন জানালেও পূর্ণ স্বাধানতার 
লক্ষ্যটি স্পট করে এতে ঘোষণা করা হয়।৩৩ কিন্তু কংগ্রেসের দশ্ষিণপস্থপ 
নেতৃত্ব দিল্লী প্রস্তাবটি মনের ace গ্রহণ করলেন না। এই পরিস্থিতিতে 
গান্ধীজী তাদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন ৷ ৯৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলবাতী। 
অধিবেশনে Sta শক্তি পরীক্ষায় নামলেন £ কলকাতা অধিবেশনে বিষয় 
নির্বাচনী কমিটিতে ওয়াকিং কমিটির পক্ষ থেকে গান্ধগজী ডোমিনিয়ন 
স্টেটাসের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন । পপ্রস্তাবের ওপর জওহরলাল নেহরু 
ও কিরণশঙ্ষর রায় দিল্লীর এ-আই-সি-সির প্রস্তাবের ভিত্তিতে (পূর্ণ স্বাধীনতার 
লক্ষ্য caren) করে ) সংশোধন" প্রস্তাব আনলেন । 

এই অবস্থায়, বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় এক প্রচণ্ড উত্তেজনাকর 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হল ৷ একটি আপোঁষ উপনগত হবার জগ্গ একদিকে 
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৯৫৪ স্বল্যায়ন, শারদশীয় সংখ্যা” ১৩৮০ 


sata গান্ধী, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি এবং অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু, 
সুভাষচন্দ্র বন্ধ প্রভৃতির মধ্যে আলাপ-আলো।চন। চলল । এই আলোচনার 
পটভূমিতে গান্ধী বিষয় নির্বাচন কমিটির পরবর্তী সভায় একটি নতুন 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তিনি বললেন এটি আপোষ প্রস্তাব, কিন্তু এই 
প্রস্তাবে গান্ধাজাীর মূল প্রস্তাবের সারমর্ম অথাৎ ডোমিনিয়ন স্টেটাস লক্ষা 
হিসাবে রয়ে গেল, অবশ্য গ্'একটি জায়গায় তিনি আগের প্রস্তাবের 
সংশোধন করেন 1৩৭ 

লক্ষ্যণীয় যে গাক্দশীজশী যখন এই নতুন প্রস্তাবটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে 
উত্থাপন করেল, তখন জওহরলাল নেহরু অনুপস্থিত ছিলেন । এই নিয়ে 
নানা জ্ল্পনাকল্পনা আরস্ত হল। সাহ্বমৃতি যোলাধুলি om তুললেন এই 
বিশেষ মুহূর্তে নেহরু, উপস্থিত নেই কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিলেন 
গান্ধীজী । তিনি বললেন £ পণ্ডিত জওহরলাল অনুপস্থিত দেখে সাস্বমূতি 
আশশ্চর্যাপ্রিত হয়েছেন । আমি আসল কথাটা জানাচ্ছি । এখানে আমাদের 
মধ্যে যা চলছে তার প্রতি ভার সমর্থন নেই ॥ তিনি ব্রিটিশ প্রতুত্ব উৎখাত করার 
জন্যে অধৈর্য হায় উঠেছেন । তিনি জনসাধারণের দুঃসহ দারিদ্র্য দূর করার 
জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন । এমন কি এই প্রস্তাবেও তীর সমর্থন নেই । 
কেনন। তিনি যা চান তা এই প্রস্তাবে নেই। তিনি Beer মানুষ । 
তিনি কথা কাটাকাটির নধ্যে নিয়ে অহেতুক fees চাল না । তিনি 'এর 
খেকে gfe cons চেয়ে নিজেকে নিজে থেকেই সরিয়ে নিয়েছেন 19% 

প্রভাষচন্দ্র বনুও প্রস্তাবের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকলেন । কিন্তু তিনি 
গান্ধীদ্ীর প্রস্তাবটি ভোটে দেবার আগে একটি বিহৃতি দিঙ্গেন ॥ তাতে 
তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি অগ্রভাগে রাখার সৃপারিশ করলেন 194 

এরপরে ২৯ ডিসেম্বর কলনাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের খোলা 
অধিবেশন Stes হল । মতিলাল নেহরু এই অধিবেশনে সভাপতির আঁলন 
গ্রহণ করেন । অধিবেশনের তৃতীয় বিনে ( ৩৯ ডিসেম্বর ) গাঁন্ষীজশ বিষয় 
লিবাঁচনী-কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব উতপন করলেন ৷ atatet প্রস্তাবটি উত্থাপন 
oa. Indian Annual Register—July- Dec. 1928 
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করার পরে সুভাষচন্দ্র ag পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি সংশোধনী 
প্রস্তাব আনলেন । প্রভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন করে সত্যমৃত্তি, নিম্বকর 
যোগলেকর বক্তৃতা করলেন । জওহরলাল এক অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
সংশোধননটি সনর্থন করলেন | 

স্ুভাষচন্দ্রের সংশোঁধনশ প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭৩ ভোট পড়ল তার fare 
পড়ল ১৩৫০ ভোট ৷ গাক্ষশজশ উত্থাপিত ডোমিনিয়ন স্টেটাঁসের প্রস্তাবটি 
অধিবেশন কর্তৃক -.হণত হল ৷ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেল ।৩৮ 

জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বহর আচরণে গান্ধীজীী বিশেষ মর্মাহত 
হন। তিনি বলেছেন যে বিষয় নির্বাচন কমিটির স্তরে এ'র' গুরনেই তার 
আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, অথচ তাঁর! মৃল অধিবেশনে এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেন__এতেই তিনি দুঃখিত হয়েছেন । ৯ 

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদশ নেতাদের মধে! গান্ধীজী ছিলেন "দ্বিতীয় । 
দেশের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি waza জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা তিনি 
অনুধাবন করতে পারলেন ॥ বিশেষ করে কংগ্রেসের কলকাত৷ অধিবেশনে 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি যে বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছিল তা তিনি am 
করলেন । পরের বছর (ডিসেম্বর, ৯৯২৯ ) লাহোরে কংগ্রেসের যে বাঁধিক 
অধিবেশন বসল তাতে সভাপতির আদন গ্রহণ করলেন জওহরল্সাল নেহরু ॥ 
সভাপতির ভাষণে পণ্ডিত নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি তুলে ধরলেন । 
গান্ধাজা নিজে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন এবং প্রস্তাব সং- 
সম্মতিক্রমে গুহণত হল । এই প্রস্তাবে বলা হল £ এখন থেকে স্বরাজ্রের অর্থ 
হবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এটি হবে স্ংগ্রেসের নীতি । অথাৎ শুধ্‌ লক্ষা নয়, 
od স্বাধীনতা কংগ্রেসের নীতি হিসাবে স্বীকৃত হল 1৪০ 

এই আলোচনা থেকে এটি IS হয়ে ওঠে যে কংগ্রেস নেতাদের মধ 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরম ও আশু am কি হবে এই নিয়ে দগনদিন 
মতবিরোধ চলেছিল । কংগ্রেস আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এলেম, 
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা ॥ তবে জ।তীয় বুর্জো শ্রেণীর মধে বিভিন্ন 
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১৫৬ ম্লান, শারদীয় সংখ্যা. ১৩৮০ 


অংশ ছিল-_হৃহং বৃ্চ্জোয়া, মধ! বুর্জোয়া" ছোট বুর্জোয়া প্রভৃতি ৷ বুর্জোয়া শ্রেণীর 
উপরতলার অংশ ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের বিরোধী fens 
তাই তাদের মনঃপৃত ছিল ডোমিনিয়ন স্টেটাসের লক্ষ্য । অপর দিকে মধ) 
বুর্জোয়া ও ছোট বৃর্জোয়ার৷ জানত ইংরেছ শাসনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ লা হলে 
দেশের stele অথনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা একান্তই সীমাবদ্ধ থাকবে | তাই 
তারা পুর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত জ্ঞাপন করেছিল । জাতীয় কুক্তোয়া শ্রেণীর 
qageaem নেতারা সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ যে 
meat এটি অনুভব করতে পারেন ৷ সমগ্রভাবে জাতায় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে 
সাজীঙ্গাবাদের বিরোধ যে নিঃশেষিত হয় নি তার 'পন্ট প্রমাণ এই ঘটনার 
মধ্যে পাওয়। যায় । 

সন্দেহ নেই জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র wy পূর্ণ স্বাধীনতার ara 
কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন । 
কিন্তু তাদের আচরশেও যথেষ্ট টানাপোড়েন লক্ষ্য করা wy! নেহরু 
রিপোর্টে সুভাষচন্ড্রের স্বাক্ষরদান ভার আচরণে অসঙ্ষতির পরিচয় দেয়? 
জওহরলাল নেহরু কলকাতা কংগ্রেসে যে আচরপ করেন তাতেও অবস্থাই 
অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় । নেহরু নিজেই আত্মর্জীবনীতে লিখেছেন__“আমি 
কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্র প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি : আমার 
প্রতিবাদ অবশ্য ছিধা-সক্কচিত হয়েছিল 1" 


এইটি বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় যে কি জওহরলাল নেহরু, কি 
সুভাষচন্দ্র ay বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের কোনো কোনো উপাদানের প্রতি 
সমর্থন জানালেও বুর্চোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবের Bea’ উঠতে পারেন 
fai ste তুর্জোক্সা জ'তণয়তাবাদের আওতার মধ্যে বাম অবস্থান 
গ্রহণ করেছিলেন | 


কমিউনিস্ট পার্ট ও cies যুক্তিসংগ্যায়ের 
বৈপ্লবিক কৰ্মসূচী 

ভারতের জাতশর সুজি সংগ্রামের সামনে লেনিন-নির্দেশিত পথে একটি 
সত্যিকারের কৈববিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও 
তাদের সহযোগীরা 1 কমিষনিস্টরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দাষনে যে বৈপ্রবিক 


ভারতের জীতখয় আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৫৭ 


aa তুলে ধরলেন তাতে পুর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি একটি অবশ্য পুরণীয় 
প্রথম দাবি ব'লে গন্য ছিল । এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের 
প্রতিটি atfas অধিবেশনে (১৯২৯ থেকে ৯৯২৭) পুর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
উত্থাপনে এত দৃ়সংকল্ ছিলেন ॥ এই সময়ে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে 
কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে নিরবচ্ছিন্ন asta চালিয়ে যান । 

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে কমিউনিস্টদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা একটি বিচ্ছিন্ন 
দাবি ছিল না। এটি ছিল একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচীর অঙ্গ । তাই কমিউনিস্ট- 
দের কর্মসৃচণতে তিনটি দাবি বড় হয়ে দেখা দিল- (৯) পূর্ণ স্বাধীনতা, (২) 
মৌলিক কৃষি সংস্কার, (৩) বিদেশশ পুঁজি ও দেশীয় ane পুঁজির জাতীয়করণ | 

শ্রমিক-কৃষক-মেহনতগ জনসাধারণকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন ক'রে তারা জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামকে সম্পূর্ণ এক নতুন বৈপ্রবিক রূপ দিতে চাইলেন । তাদের 
চোখে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ছিল fasatrt লাআাজাবাদ-বিরোধাী 
আন্দোলনের অংশ, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ৷ 

ডোঁমিনিয়ন স্টেটাস অথবা পুর্ণ স্বাধীনতা-_এই প্রশ্ন নিয়ে যখন কংগ্রেসের 
ভিতরে প্রচণ্ড বিতর্ক আরম্ভ হয় তখন কমিউনিস্টরা এবং তাদের 
সহযোদ্ধীরা পুর্ণ শ্বাধীনতার পক্ষে মত জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী 
ofa. দেশীয় সামন্ততন্ত্র, ও দেশীয় বৃহৎ রুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন | 

১৯২৭ সালে মে মাসে বোম্বাই সহরে এ-আই-সি-সির যে সভা! হয়” 
তাতে কে. এন. যোগলেকর অ্রমিকহ্রেণীর দৃষ্টিভক্ষণ থেকে কংগ্রেসের নীতি ও 
সংবিধান পরিবর্তনের সুপারিশ করেন । বিধি-বহির্তত এই অজুহাতে 
প্রস্তাবটি বাতিল করে দেওয়া, হয় 18? 

৯৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এ-আই-সি-সির অধিবেশন 
বসে এবং তাতে শান্ধীজীর মূল প্রস্তাবের ওপর জনৈক প্রতিনিধি যে 
সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে শুধুই পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁকিটি 
উত্থাপিত হয় নি, তাতে বিদেশী ofa শোষণ, দেশশয় সামম্ততন্ত্র, এবং 
দেশীয় পু'জির শোষণ সম্পর্কেও সজাগ হতে বলা হয়েছিল 1৪২ 


৪৯. Indian Annual Register. Jan-June, 1927 
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er মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্য, ৯৩৮০ 


৯৯৯৮ সালে ৩০ ডিসেম্বর শ্রমিক নেতারা বে শ্রমিক শোভাযাত্রার 
আয়োজন করেন তা ভারতের জাঁতণয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বড় 
স্মরণীয় ঘটনা! হয়ে থাকবে । কলকাতায় তখন কংগ্রেসের as অধিবেশন 
safer! এই অধিবেশন চলাকালে দ্বিতীয় দিনে একটি বৃহৎ অ্রমিক 
শোভাঁষাত্রা কংগ্রেসের প্যান্ডেল দখল করে এবং এই মঞ্চে দাড়িয়ে তার! 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে । তারা শপথ গ্রহণ করে যে “যতদিন পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠিত না হবে এবং যতদিন ধনতগ্র ও সাঞাজ্যবাঁদের শোষণ বন্ধ 
না হবে ততদিন দেশের শ্রমিক ও কৃষকেরা কিছুতেই awe হবে না ৷” 
এই att শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করেন কে. fa. মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জী, 
যোগলেকর, গভবোলে age: শোভাযাত্রায় users কুড়ি হাজার 
শ্রমিক যোগদান aca পট্টভি সীতারামা ইয়া লিখেছেন__এই শোভাযাত্রায় 
পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক যোগ দিয়েছিল ৷ শ্রমিকের। যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণ 
করেন তার মধ্যে ছিল__“শৃঙ্ঘল ছাড়া তোমার আর কিছু হারাবার ভগ্ন 
নেই", “ভারতের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দীথজণবগ হোক” প্রভৃতি 1৪৩ 

এই সময়ে কমিউনিস্ট ও তাদের বন্ধুর! যে “কৃষক ও শ্রমিক দল” গঠন - 
করেন, তার উদ্যোগেও একটি বৈপ্রবিক কর্নসৃচগ প্রচার করা হতে থাকে । এই 
wits পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি অগ্রাধিকার লাভ করে ৷ উদাহরণ হিসাবে 
বলা চলে__এই দলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের মাপ্রাজ অধিবেশনের (৯৯২৭) 
পূর্বে একটি ইশতেহারে বিতরণ করা Za) এই ইশতেহারে একটি বৈপ্রবিক 
কর্মপুচশর অঙ্গ হিসাবে পুর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি তুলে ধর! হয়েছিল 18% 

কমিউনিস্টদের কাজকর্ম এই সময়ে ক্রটি-মুক্ত ছিল-_এই কথা বলা এই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন 
এবং তার সঙ্গে একযোগে কাঁজ করার ca নির্দেশ লেনিন দেন সেটি সম্পর্কে 
ভারতের কমিউনিস্টর। যথোচিতভাবে সজাগ ছিলেন না । বিশেষ করে, ১৯২৯ 
CATH ৯৯৩৫ এর মধ্যেকার বছরগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি “বিশুদ্ধ শ্রেণীসংগ্রাম” 
গড়ে তোলার নামে জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে কার্যত বিচ্ছিন্ন 


80. Indian Annual Register—July-Dec, 1928 
88. সমকালের কথ._ মুঙ্গকফর আহমদ? 


ভারতের জাতায় আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৫৯ 


হয়ে পড়ে ৪৭ এই সংকীর্ণভাঁবাদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কমিউনিস্ট 
পার্টি! 
এই ভুল-ভ্ৰান্তি সত্বেও, কমিউনিস্টরাই যে এদেশে জাতীর মুক্তি সংগ্রামের 
সামনে সর্বপ্রথম একটি সত্যিকারের বৈপ্রবিক wie) তুলে ধরেছিল, তারাই 
যে দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনে অগ্রণী ভূমিক! গ্রহণ করেছিল, তারাই 
যে কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে বারে বারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার 
হয়েছিল-_এইটি কারুর পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় নেই । কেননা, এগুলি 
ইতিহাসের অংশ ) 
এই প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি একদল মাফিন ‘গবেষক’ ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির এই গৌরবময় উঁতিহাটি শুধু গোপন করতেই তৎপর নন, 
তারা কমিউনিস্টদের “দেশদ্রোহী” সাজাবাঁর as বহু যুক্তি জালের আশ্রয় 
গ্রহণ করছেন | 
এদের কাছ থেকে আমরা এর বেশী আশা করতে পারি না। কিন্ত 
(সম্প্রতিকাঁলে আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে যে 
সআ'লোচনা-গবেষণা আরস্ত হয়েছে তাতেও কমিউনিস্ট পার্টির এই গৌরবময় 
আতিহ্যের উল্লেখমাত্র নেই । পট্টভি সাঁতারামাইয়া কংগ্রেসের ইতিহাসের যে 
অফিসিয়াল sto লিখেছেন তাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবি আমেদাবাঁদে উত্থাপন করেন হসরং মোঁহাঁনগ এবং পরে কংগ্রেসের 
atfas অধিবেশনে প্রতি বছর এই প্রস্তাব উত্থাপিত হত৷ কিন্ত কারা 
এই প্রস্তাব বারে বারে উত্থাপন করত সে বিষয়ে তিনি নির্বাক ॥ 
সন্প্রতিকালে বিশ্ববিদ্ালয়গুলির অধ্যাপকদের পক্ষ থেকেও জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাঁস নিয়ে গবেষণার চেষ্টা চলছে । তাতেও বন্তুনিষ্ঠার 
(objectivity ) গালভর! প্রতিশ্রুতি সত্বেও গবেষকেরা কমিউনিস্ট পার্টির 
ভূমিকা সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন তা মোটেই বলা চলে না৷ 1৪৬। 
অতি safest ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আন্দোলনে a 
a 
৪৫. Foundation of the Communist Party of India—When Com- 


munist Difler—S. A. Dange 
8%. History of Freedom Movement in India, Vol 3— 


R. C. Majumdar 


৯৬০ মৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় আন্দোলনের 
ইতিহাস রচনাতেও একটি নুতন প্রবণতা দেখা দিচ্ছে । এমন কি, এই 
নবীল ‘প্রগতিশীল’ ভাষ্যকারেরাও জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির 
ভূমিকা সম্পর্কে শুধুই উদাসীন নন, তার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের 
ara কমিউনিস্ট পার্টি যে অগ্রণী ভূমিকা! গ্রহণ করে__তারও উল্লেখ করতে 
ভুলে গেছেন 19৭ 

আসল কথা, বুর্জোয়া জাতশয়তাবাদণ এতিহাসিফের, এমন কি তাদের 
'প্রশতিশখঙ' অংশও কমিউনিস্ট পার্টির যথাযোগ্য ভূমিকাকে ইতিহাসে 
স্থান দিতে নারাজ । 

ভারতে জাতীয় আন্দোলন নিয়ে সম্প্রতি যে আলোচনা-গবেষণা আরম্ভ 
হয়েছে_এটি আশার কথা । কিন্ত এই আলোচনা-গবেষণায় কমিউনিস্ট 
পার্টির তূমিকাটিকে সঠিক স্বান দেওয়া হচ্ছে কি না সে বিষয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টির সজাগ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য । 


89. Freedom Struggle—Bipan Chandra, Amales Tripathi, 
Barun De. ( 1972 ) 


নোভিয়েত মার্কিন সম্পৰ্ক 2 
গাঁরগ্রোক্িত ও প্রতিক্রিয়া 


পরিমলচন্দ্র ঘোষ 


এ মুগকে বলা হয়েছে প্রুজিবাঁদ থেকে সমাজতিস্ত্রে উত্তরণের যুগ ৷ 
শুধুমাত্র বিশ্বের বিষয়গত অবস্থাই যে সমাজের মৌলিক রূপান্তরের সম্ভাবনাকে 
জমবর্ধমানভাবে বাস্তব করে তুলছে তাই নয়। সকল দেশের নিপীড়িত 
শোষিত মানুষ ক্রমশই সমাজ সচেতন হয়ে উঠছে এবং কোটি কোটি নরনারশী 
নানা ক্ষেত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পু'জিবাদ, দাআজ্যবাদ, সামস্ততন্তর 
ুপনিবেশিকতাবাদ এবং সর্বপ্রকার শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের সামাজিক 
আর্থনশীতিক ভিত্তিকে দূর্বল করে তুলছে | 


বর্তমানের এই সংগ্রামের সুত্রপাত ঘটেছিল ১৯৯৭ সালের রুশ বিপ্লবের 
মাধ্যমে । সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের মাধামেই নতুন ম্বগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
হয়েছিল । “ছুনিয়া কাপানো দশ দিন” বিশ্বজোড়া সাআজ্যবাঁদশী বাবস্থার 
দ্র্বলতম স্থানে আঘাত করে তার আধিপত্য comm দিয়েছিল, এবং এক 
বিশাল দেশের রারবাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে সুনিশ্চিত 
করেছিল শোষণহশন সমাজগঠনের মৌল শর্ত? 


শ্রমিকশ্রেণীর এই গৌরবময় জয় যে শুধু নিজ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে 
সুনিশ্চিত করেছিল তা নয়; একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দো- 
লনের অনুকূল এক শক্তি । সমাজতান্ত্রিক বিল্লব যে পরাধীন দেশগুলির 
স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন প্রেরণ! সৃষ্টি করল সে কথা সাআ্রীজ্যবাপী শাসকদের 
বুঝতে ভুল হয় নি। ৯১৯৮ সালে মণ্টেু-চেম্স্ফো-এর রিপোর্টে লেখা 
হয়েছিল : “রুশ বিপ্রবকে ভারবর্ষে দেখ। হয়েছে স্বৈরতস্ত্রের এক পরাজয় 
হিসাবে---ভারতের রাজ্জনৈতিক আশা-আকাজ্ষা এ থেকে প্রেরণা লাভ 
করেছে ৷” b 

ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে রুশ সমাত্রতাস্ত্রিক বিপ্রবের 


৯৬৯, মৃল্যায়ন, শারদণয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


তাৎপর্য যদি মন্টেশু-চেম্‌স্ফোও-এর রিপোর্টে উল্লিখিত “রাজনৈতিক আশা- 
otras rs সীমাবদ্ধ থাকত তবে স্বাধীনতালাডের সঙ্গেই তার গুরুত্ব শেষ 
হয়ে যেত । ভারতগয় জনশণ স্বাধীনতা সংগ্রামে cats দিয়েছিল দারিদ্র) 
শোষণ ও সামাজিক অন্যায় থেকে মুক্তিলাডের op এ সংগ্রাম বুর্জোয়া 
নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীব্যাপন বুর্জোয়া 
গপতা স্ত্রিক বিপ্রবের সঙ্গে এর একটা মৌলিক পাথকা, আছে ৷ বিগত শতান্দপর 
বুর্জোয়া গণতীত্তিক বিপ্রবের মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক । এ শতাব্দীর 
জাতশয় মুক্তি আন্দোলন যেখানে বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, 
সেখানেও এর চালিকা শক্তি হল জনগণের সাযাজিক-আথনশতিক পরিবর্তনের 
আকাক্ষা । রাজনৈতিক স্বাধীলতা এই লক্ষ্যে পৌছবার সুযোগ সৃষ্টি করে 
দেয় ma, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বর্তমান যুগের জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের প্রথম পর্যায় মাত্র। তার পরই সুরু হয় জাতীয় safe 
আন্দোলনের fasta স্তর সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার মোঁলিক রূপান্তরের 
পর্যায় । এই স্তরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হয়ে ওঠে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্রবেরই এক অঙ্গ । এই পটতুমিতেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সোভিয়েত দেশ . 
তথা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে তৃতীয় দ্রনিয়ার জাতয় মুক্তি সংগ্রামের 
সম্পর্ক, ভারতের ক্ষেত্রে যেট! বিশেষ করে সোভিয়েত দেশের সঙ্গে সম্পর্কের 
মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে । জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই বৈপ্রবিক সম্ভাবনার 
বিষয়গত শর্ত সৃষ্টি করেছে সমাজতান্ত্রিক জগতের অন্তিত এবং তাকে বাস্তব 
করে তোলার দায়িত প্রতাক্ষাবে সংশ্লিষ্ট দেশের fara) ত্রেণীগুলির । এ 
দায়িত পালনের উপযোগণ এবং অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে 
সোভিয়েত দেশের পররাষ্ট্র নীতি! ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত দেশের 
আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে কেন্দ্র করে চলছে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মতাদর্শ" 
গত সংগ্রাম | 

তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বর্তমানে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার 
যে লক্ষা গ্রহণ করেছে, অ-পুর্জিবাদশ বিকাশের পথেই কেবল তার সাফল্য 
সুনিশ্চিত হতে পারে ; এবং অ-পুঁজিবাদণ বিকাশের পথে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে 
পৌছানোর প্রধান শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক জগৎ বিশেষ করে সোভিয়েত দেশের 
সঙ্গে সহযোগিতা । 


সোভিয়েত atfaa সম্পর্ক ২ পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়া 


৯৬৩ 

বর্মানকাঁলীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং সমাজতগ্রের এই জৈবিক 
সম্পর্ক আছে বলেই সাআ্াজাবাদশী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্রিগুলি নানা উপায়ে 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক one থেকে fafen করে দিতে চায় ॥ 
এই পটক্উমিতেই উদ্দেশ্প্রণোদিতভাবে মাঞ্চিন Tene এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাম্প্রতিক সমকোঁতাকে কেন্দ্র করে মুক্তিকাম' জনগণের মনে সন্দেহ 
জাগ্রত করার wD অপপ্রচার শুরু হয়েছে । এতে যে সাভ্ঞাজাবাদের তাবিকর! 
যোগ দেবে সেটা স্বাভাবিক ৷ মাঁওবাদশ চীন পুঁজিবাদণ জগৎ এবং বিশেষ করে 
মাক্কিন যুক্তরাষ্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর ঘনিঠতর সহযোগিতার 
সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসমাঁজতন্র-বিরোধণ ie যত সক্রিয় হয়ে উঠছে ততই আবার 
লোভিয়েত দেশ এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোজার 
সকল উদ্যোগ এবং সাফলাকে দুই ‘বৃহৎ’ রাষ্ট্রের চক্রান্ত হিসাবে দেখাবার 
চেষ্টা করেছে । মাওবাদীদের era রাষ্ট্রের কোন শ্রেণীগরিত্র নেই, বা বলা 
যায় মাওবাদশীরা মার্কস-এক্গেলস্‌-লেনিনের রাষ্ট্রতর সংশোধন করে বুর্জোয়া 
রাষ্ইতব গুহপ করেছে । অতএব তাদের কাছে ation যুক্তরাই এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাক্রমে পুঁজিবাদণ জগৎ এবং সমাজতাপ্থিক জগতের দুই 
প্রধান রাই নয় । এ দুটোই হল ‘বৃহৎ’ রাই ৷ বুর্জোয়া তাবিক মর্গেনথাউকে 
অনুসরণ করে মাওবাদণরা1ও রাষ্ট্রের নিধিকল্প “শক্তিকেই' তার পররাষ্ট্রনীতির 
চালিকা শক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
মাকিন যুক্তরাষ্র উভয়ই যখন শিল্প ও সামরিক বলে বলীয়ান, উভয়েরই নীতি 
হবে এক ধরনের । অবশ্থ এ তবের বাস্তব রূপ হচ্ছে সোভিয়েত বিরোধিতা ; 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটা নিছক বিপ্লবী বাগাড়ম্বর ৷ 


মাওবাদীদের সোভিয়েত বিরোধিতা এখন gfafas এবং তাদের 
পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য যে-_তৃতীয় দুনিয়ার দেশশুলিকে সমাজতান্ত্রিক ane 
থেকে বিছিল্প করে ওসব দেশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা, সেটাও ate 
কারও অজানা নয়। কিন্ত সোভিয়েত-মাঁফিন সমঝোঁতাকে কেন্দ্র করে 
বিকৃত প্রচার শুধু প্রতিক্রিয়াশীল এবং মাওবাদণ মহলে সীমাবদ্ধ থাকে নি। 
জীমতাী ইন্দিরা গাক্ষী এবং মার্শাল টিটোর aterfes সাক্ষাংকারের পরে 
এই ধরনের একটা ইঙ্গিত তাদের যুক্ত বিবৃতিতে রাখা হয়েছিল যে, মাকিন 
Tey এবং সোভিয়েত দেশের মধ্যে যখন সমঝোত!| হচ্ছে তখন eh 


৯৬৪ স্ল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


দুনিয়ার দেশগুলিকেও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্ত সচেষ্ট হতে হবে । যে সকল 
বিষয়ে ই দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে তরে মধ্যে তৃতীয় দ্বনিষণার স্থার্থ- 
বিরোধী কি শর্ত আছে সেটা অবশ্য দুই সরকারের প্রধান দেখাবার চেষ্টা 
করেন নি । 

সমগ্র সমাজতাব্রিক জগতের প্রহরায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সকল বাবস্থা 
গ্রহণ করেছে তাতে ম্বগোঞাভিয়া থেকে সুরু করে সকল সমাজতাস্ট্রিক 
রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে । অথনৈতিক ক্ষেত্রেও সকল সমাজতান্ত্রিক 
রাইকে সাহাযাদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন সদাই প্রস্তুত । প্রতিদানে কোন 
সমাজতান্ত্রিক ag যদি প্রলেতারণয় আন্তর্জাতিকতার দায়িত্ব অশ্ীকার করে, 
তাহলে লোহিয়েত ইউনিয়ন কোন প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা গ্রহপ করবে এমন 
কোন সম্ভ'বনার কথা চিন্তা করাও যায় না । অতএব আলবেনিয়া যদি 
চপনের সঙ্গে জুটে যায় এবং সোভিয়েত বিরোধী আশ্ফালনে এনডার cate 
(Enver Hoxar) aw প্রদর্শন করে তবে চগনের কাছ থেকে কিছু বাড়তি 
স্ববিধা পাওয়া যায় অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আশঙ্কা করার 
কিছু থাকে না ৷ যুগোক্লাভিয়ার ক্ষেত্রে মার্শাল টিটো মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদের প্রয়োগে যে সকল দিণ্ডিকেলিস্টনুলভ সংশোধন আমদাঁনশী করেছিলেন, 
সেটা একদিকে যেমন সমাজতাপ্রিক সম।ঞজব্যবন্থা গড়ে তোলার পথে সমস্যা সৃষ্টি 
করেছে, তেমনি amtasifas বিশ্বব্যবস্থা তথ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
স্বগোমাভিয়ার সম্পর্কেও বিকৃতি ঘটিয়েছে । সমাজতান্ত্রিক at? হয়েও 
ম্বগোষ্নাভিয়া তার পররাষ্ট্র নীতিতে জোটনিরপেক্ষভা অবলম্বন করেছে; 
মার্শাল টিটোর সলাপরামর্শ অন্যান্য সমাতাগ্রিক রাষ্ট্রের প্রধানদের সঙ্গে 
ততটা নয়, TSH ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ৷ 


বুর্জোয়া রা্রের জোটনিরপেক্ষভা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের cate 
নিরপেক্ষতার পার্থক্য দেখিয়ে গাস হল বলেছেন, “যে সকল শক্তি সাআাজ্যবাদ- 
বিরোধী তারা যখন জোটনিরপেক্ষভাঁর অবস্থান গ্রহণ করে, সেটা হয় সাত্রাজা- 
বাদের পক্ষে এক ga) কিন্ত যেশক্তিুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, তারা 
যখন নিরপেক্ষতার অবস্থান নেয়” সেটা সাআজ্যবাদের পরাজয় ৷” 

এই মানদণ্ডে ভারতের জেটনিরপেক্ষতাকে প্রগতিশীল বলা যায়? 
কিন্ত তার বান্তব রূপ বুজেণীয়াশ্রেপীর প্রয়োজন agatat পরিবতিত হয়) 


সোভিয়েত-মা ঙ্কিল সম্পর্ক : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়া ৯৬৫ 


বাঙল।দেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা এ দেশের আনস।ধারপের 
মধ্যে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রশ সম্বন্ধে এক বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি 
করেছিল ॥। সরকারের বিভিন্ন উক্তিতে ও বিধুতিতে তাঁর পুর্ণ সমর্থন ছিল । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক 
এবং রাজনৈতিক সর্বপ্রকার সহায়তা পেয়ে আসছে ৷ শাস্তি, মৈত্রী এবং 
সহযোগিতার চুক্তিতে অথনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার 
বহু ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে ৷ তার সুযোগ ভারত কতট! গ্রহণ করতে পারবে, 
সেটা নির্ভর করছে মুখ্যত ভারত সরকারের উপর 1 এমন কোন ব্যাপার আজ 
পর্যন্ত ঘটেছে বলে কারও জানা নেই যেখানে সোভিয়েত নীতির দরুন 
ভারতবর্ষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে ৷ 

তাহলে ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে উদ্বিধ কেন? তিনি 
বহু বিকৃতিতে সোভিয়েত দেশকে আমেরিকার সঙ্গে এক “বৃহংশক্তি” বলে 
উল্লেখ করেছেন । টিটোর সঙ্গে তিনিও এই ge শক্তির সমঝোতাকে ভারত 
ও অশ্ঠাগ্য উন্নয়নকামী দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে বলে ইঙ্গিত 
করেছেন । 

আপাতুষ্টিতে ays শোনালেও এটা ঠিক যে সোভিয়েত দেশের সর্ব- 
প্রকার সাহাযোর প্রতিশ্রুতিই ও দেশ সম্বন্ধে এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে 
একটা আশঙ্কার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । ভাঁরতবরধ যদি মৌলিক সামাজিক- 
আর্থনীতিক রূপা স্তরের কর্মসূচী তথা অ-ধনতাস্ত্রিক বিকাশের পথ গ্রহণ করে 
তবে সোভিয়েত দেশ সর্প্রকাঁরে ভারতবর্ধকে aterm করতে এগিয়ে আসবে, 
এই চেতনা জনমনে বদ্ধমূল হলে সেট! একটা প্রচণ্ড বৈষয়িক শক্তিতে পরিণত 
হবে এবং ভারতের বৈপ্রবিক আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলবে ॥ শাসবাশ্রেণী 
একথা জানে । ঠিক এই কারণেই সোভিছ্েত দেশ সম্বন্ধে জনমনে সন্দেহ 
জাগিয়ে রাখতে সদাঁসতর্ক থাকে বুর্জোয়া শাঁসকশ্রেণী ॥ ভারত সর কারের 
এটা অজানা নয় যে এই ধরনের সোভিয়েত বিরোধিতার on সরকারকে কোন 
মাশুল দিতে হবে না । সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নীতিতে অবিচল থাকবে ! 


২ 
৯৯৭২ সালের মে মাপে WES অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-আনমেরিকান শ'র্ধ 


৯৬৬ মৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


বৈঠক থেকে ze করে ৯৯৭৩ সালের জ্বলে ওয়াশিংটনে অনুষ্টিত সোভিয়েত- 
মাকিন শশর্ষ আলোচনার ফলাফল বিচার-বিম্লেষণ করে দেখা যেতে পারে 
তৃতশয় বিশ্ব তথা মানবসমাজের কোন অংশের স্বার্থ এতে Fa হয়েছে কিনা । 

প্রথমত, একথা নি:সন্দেহে হলা যায় যে এই দুই বৈঠকের আলোচনা 
এবং তার ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তির ফলে আ.ও্র্জজা তিক উত্তেজনা প্রশমন এবং 
বিশ্বশান্তি ও জাতিসমৃহের নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে । একথা! মনে 
রাখ) দরকার যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদেই বাস্তব অবস্থা বিচার করে 
পাচটি রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হয়েছিল । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং মাকিন Feat? সেই পাঁচ সদস্যের ata দ্বই প্রধান fara 
করে এই ত্রুটি রাষ্ট্রের মতৈক্যের উপরই নিরাপত্ত। পরিষদের কার্যকারিতা 
নির্ভর করে এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক যত স্বাভাবিক হবে শাস্তির সন্ধাবনাও 
সেই মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে । পারমাণবিক যুদ্ধ রোধ সম্পর্কে এই Qe রাষ্ট্রের 
মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাতে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভীবনা ত্রাস 
পেয়েছে এবং এ যুদ্ধের বিপদ থেকে বিস্বকে মুক্ত করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ ঘটেছে । একই সঙ্গে সাধারণ নিরপ্তণকরণের উদ্দেশ্য নিয়েও কতক- | 
গুলি যলনশতি সম্বলিত দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে | 

আন্তজাতিক উত্তেজনা প্রশমন, পারমাণবিক যুদ্ধের সস্তাবন! হাস, স্থায়ী 
শান্তি ও নিরাপত্তার আবহাওয়া সৃষ্টি, এ সবের ফলে কোন উল্রয়নকাম' দেশের 
উন্নয়নকর্ণে ব্যাঘাত ঘটবে একথা! কোন নেতা আজ পর্বন্ত বলেন নি । একমাত্র 
চীনের মহান নেতা মাও সে-তুং বিশ্বের ধ্বংসম্তপের মধ্যে এক নতুন সমাজ 
সৃষ্টির aa দেখেছিলেন । অবশ্য তার আশা ছিল Wa হবে মাকিন মুক্তরাই 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে, অতএব বিশ্বের ধ্বংসম্তূপের মধোও চশন 
এবং তার নেতারা টিকে থাকবে সেই উন্নততর সমাজ গড়ে তোলবার as! 
ভশনের তান্বিকেরা স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের 
উক্নতিকে মাওবাদণ বিপ্লব তব্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন ন! ৷ 

সমালোচকের দল ইতিহাসকে অগ্রাহা করে বর্তমান মাকিন-সোভিয়েত 
সম্পর্ককে বিচার করছেন ! ইতিহাসের দিকে তাকালে দ্বই শক্তিকে এক ata 
এনে তাদের মধ্যে একটা deal আবিদ্ধার করা যায় না । কারণ ব্যাপারটা হঠাৎ 
ঘটে যায় নি / আজকের এই অবস্থা যে ge রাষ্ট্রের চক্রান্তের ফল নয় সেটা 


দোভিয়েত-যাঁকিন সম্পর্ক £ পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়া ৯৬৭ 


অতীতের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায় ৷ দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে 
সঙ্গেই মাকিন Teak আরম্ভ করেছিল নিউক্লিয়ার র্যাকমেইলের রাজনশতি | 
সুরু হয়েছিল ভাল্স-এর ঠাণ্ডামৃদ্ধের কর্মসূচণ, দেশে দেশে সামরিক ঘাটি 
স্বাপন, কমিউনিজম ঠেকানোর নামে অন্তর্খাতসুলক কার্যকলাপ, সশন্ত্র হস্তক্ষেপ ৷ 
কোরিয়ার qe cars সুরু করে ইন্দোচল পর্যন্ত বহ ধ্বংস ও রক্তপাত ঘটিয়েছে 
সাআজ্যবাঁদ । ভারতবর্ষও ইঙ্গ-মাকিন সাআজাবাদণ চক্রান্ডের ফলে যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়েছে ৷ 

অপরদিকে শ্রমিকের রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশ তার প্রথম fof জারণ 
করেছিল শান্তির উপর ॥ তারপর ট্রটক্কিবাঁদণ বিশ্ব বিপ্লবের ধারণাকে সরাসরি, 
বাতিল করে দিয়ে লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিতে অধিচল 
থেকেছে ২ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ঢাঠিল-ডাঁলেলের ঠাণ্ডায়দ্ধের পাল্টা 
সোভিয়েত wie) ছিল শাম্ডিরি । শাস্তি এবং সমাজতন্ত্র এমনই অবিচ্ছেদ্য যে 
স্টালিনের ব্যজিপুজার অভিব্যক্তিতে আর যাই থাক, জঙ্গীবাদের কোন foe 
কেউ খুজে পাবেন না । তারই নেত্বত্বে সুরু হয়েছিল বিশ্ব শান্তি আন্দোলন । 
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০ তম কংগ্রেসেই ঘোষণা কর! হয়েছিল, 
আজ বদ্ধ আর অনিবার্য নয় । অতএব আজ যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে শাস্তির প্রয়োজনে আলোচনায় বসেছে, সীমাবদ্ধ হলেও চুক্তি 
সম্পাদন করেছে, এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের তথ! সমাজতন্ত্রের তথ! সমগ্র 
বিশ্মের শান্ডিকামণ মানুষের জয় এবং অপরদিকে সাত্রাজ্জাবাদের পরাজয়ও | 

সাআজ্যবাদের উপর সমাজতাস্ত্রিক সহ-অবস্থানের নশতি চাপিয়ে দেওয়া 
সম্ভব হয়েছে এই কারণেই যে বর্তমানে বিশ্ব-রীজলণতিতে সমাজতা স্ত্রিক 
শক্তিই উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করে চলেছে! কিন্ত সাম্রাজাঝাদের ঘে 
পরাজয় সাম্প্রতিক সোভিয়েত-মাকিন চুক্তি ও সমঝোতাতে সূচিত হয়েছে, 
সেটা চুড়ান্ত নয়। সাত্রাজাবাদ তার চরিত্র বদলায় নি, তার শক্তিও নগণ্য 
নয়। সেই wee মাধিল যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেফংনেভের সফরের ফলাফল প্রসঙ্গে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির coals কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্লী এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিঘদের রিপোর্টে বলা হয়েছে £ “আমরা আমাদের বন্ধ 
ও fra দেশসমূহের__সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশসমুহের সঙ্গে সম্পর্ক 


৯৬৪ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


উত্তরোত্তর শক্তিণালী করে ঘেতে থাকব ৷ ুপনিবেশিক জোয়াল থেকে 
নিজেদের যারা মুক্ত করেছে দে সর দেশের সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্ক ও 
সংযোগ বিকশিত করে চলব ; ifs, জাতীয় মুক্তি, গণতগ্র ও সমাজতগ্রের 
জন্য সংগ্রামরত জাতিসমৃহকে আমরা সাহায্য দিয়ে যেতে থাকব ৷ বরা- 
বরের মতই সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্াসণ সাআজ্যবাদণ শক্তিদমৃহের যে কোন 
চক্রাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যাথাত হানবে ; যারা উত্তেজন1 প্রশমনের বিরুদ্ধে, 
যারা $tetge ফিরিয়ে আনতে চায়, যারা অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে 
চায়, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও শক্রতাঁর ais যারা বপন করে তাদের 
সকলের বিরুদ্ধেই আমর! দৃঢ় প্রত্যাঘাত হানব ৷” এ বশ্ঞব্যের রাজনৈতিক 
‘বিচার করে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি অপরিবতিতই 
আছে, কিন্ত বিশ্বরাজনশতিতে সমাজতন্ত্র ও প্রগতির পক্ষে আন্তর্জাতিক শক্তি- 
বিগ্যাসের পরিবর্তন ঘটায় সোভিয়েত পররাষ্ীনীতি আরও কার্যকর হয়ে 
উঠেছে । ব্রেলেড-নিকসন সমঝোতা তারই সূচনা ৷ 


নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষা!, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা তাস, বলপ্রয়োগ না করার 
দায়িত্ব ইত্যাদি সংক্রাও চুক্তি ছাড়া আর যে সকল ক্ষেত্রে তুই রাষ্ট্রের মধো 
সহযোগিতায় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তার একটি হল পারমাণবিক শক্তির Hed 
ব্যবহার । নিতান্ত বিষয়গত কারণেই বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার 
ক্ষেত্রে সকল দেশের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে ৷ বিজ্ঞান এবং 
ogfefeota জমোন্নতিতে সমগ্র মানবজাতি লাভবান হবে । এদিক থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং atfea যবক্তরাষ্ট্রের মধ্য সহযোগিতার ক্ষেত্র fags 
করা বিশ্ব মানবসমাঁজের জগ্ঠই একান্ত প্রয়োজন ৷ বিজ্ঞানীদের কাছে এমন 
ae সমস্যা দেখ! দিয়েছে যেটা বিশ্বের সকল দেশেরই সমস্যা, এবং যে সকল 
সমস্যার সমাধানে আরর্জাতিক সহযোগিতা বিশেষভাবে ফলপ্রদু ea 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কপা্থিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রাহায় আইনের অধ্যাপক 
এম. শুঙ্গমান বলেছেন, “আমার মনে যে বিষয়টি উদয় হচ্ছে তা হল পরিবেশ 
সংরক্ষণের ব্যাপারে মিলিত কর্মপ্রয়াস চালানো । আগাঁমণ কয়েক দশকের 
মধ্যেই যে এই বিষয়টি ক্রমেই বেশী গুরুত্ব অর্জন করতে থাকবে সেটা 
নিঃসংশয়েই ভবিঠন্বানণ করা যায়, আর সেই হেতু এই ব্যাপারে সহযোগিতার 
বিহয়গত ভিত্তিও সৃষ্টি হবে ৷” ( সোভিয়েত সমণীক্ষাত ২৬, ১৯১৭৩, পু ২৯১) 


সোভিয়েত-মাকিন সম্পর্ক : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়া ৯৬৯ 


তৃতীয়ত, নিকসন-ত্রেকনেভ আলোচনার ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক 
ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়েছে । এই সম্পর্কেরও বিষয়- 
গত ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান যুগের আর্থনশতিক বিকাশের স্তর এবং তার কাঠামো | 
দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য এবং আর্থনীতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ 
অপর কোন দেশের পক্ষেই ক্ষতির কারণ হতে পারে না ৷ 

বলা বাহুল্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই জগতের প্রধানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হলেও মতাদর্শের ক্ষেত্রে যেকোন আপোষ হতে পারে না সে কথা 
মাকিন' নেতারাও জানেন । অধ্যাপক শুলমান বলেছেন, “রাজনৈতিক ও 
ভাবাদর্শগত এতিদ্বশ্রিতা যে চলতে থাঁকবে সেটা ধরে নেওয়াই বাস্তবসম্মত, 
ara” 

সংক্ষেপে বলা যায়, সোভিয়েত-মাৰ্ন সম্পর্কের উন্নতি এবং চুক্তিসমূহের 
অধো কোথাও এমন কিছু আবিক্কার করা যায় না যাঁকে Si win জগৎ তথ! 
বিস্বের জনগণের স্বার্থের পরিপস্থ বলে মনে করা যেতে পারে । বরং এটাই 
স্পস্ট হয়ে ওঠে যে সমগ্র পৃথিবীই এতে লাভবান হবে ৷ সোভিয়েত-ম1ফিন 
সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠার ফলে তৃতীয় বিশ্বের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ে 
কিংবা মুল জাতীয় সমস্যা সমাধানে অন্তরায় সৃষ্টি হয় নি, wager অবস্থাই 
সৃষ্টি হয়েছে । এ জয় শুধু সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির জয় নয়, farsa সকল 
প্রগতিকামণ মানুষের জয় । 


নয়া-উপনিবেশবাদ 2 ভারতীয় Wis 
fates বাগচী 


নয়া-উপনিবেশবাদ' আন্তর্জাতিক az বিভাগ 

নয়া-উপনিবেশবাদণ 'দর্শনে' পুরানো উপনিবেশিক যুগের শোষণব্যবস্থা 
ace ate লুকিয়ে আছে । এই দর্শনের প্রবক্তাদের TEA, উল্লয়ননীল দেশগুলি 
শশ্রম-প্রধান” (labour intensive ) শিল্পে মনোনিবেশ করবে, আর fee 
বাদশ দেশগুলি “মূলধন প্রধান” ( capital intensive ) শিল্পে fare থাকবে | 
Barta দেশগু£ল ভোগাপণ্য উৎপাদনকারণ শিল্প গড়ে তুলবে আর ধনতাস্ত্রিক 
দেশগুলি ভারগশিল বাড়িয়ে যাবে । আধুনিককালের অবদান “বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বিপ্রবের" সুযোগ-সুবিধা পশ্চিমের দেশগুলি ব্যবহার করবে ; আর 
উন্নয়ন নীল সেশগুলি পুরনো সেকেলে যন্রপাতি ও Frits কৌশলের aoa মধ্যে 
পড়ে থাকবে । এই ae ও ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে উঠবে এবং MaMa 
দেশগুলি তার grates বেণী মুনাফা লুষ্ঠন করবে ॥ 

ডাচ অর্থনীতিবিদ টিনবারজেন এই মতের একজন প্রবক্তা £ 

45516855০05 developing countries the labour intensive 
judustries of relatively small optimum size,” আর ধনতান্রিক দেশগুলি 
«will hold on to industries requiring a relatively large amount of 
research and highly developed skill and having a large optimum 
size’ 

ভারতের প্রতি এই উপদেশ মাকিন রাজনৈতিকরা স্বাধীনতার জন্ম-লগ্র 
থেকে দিয়ে আসছেন ৷ উটকামণ্ডে অনুষ্ঠিত 'ইকাঁফে সম্মেলনে (১৯৪৮) মাঁকিল 
রাষ্রপৃত গ্যাডির বক্তৃতার এই ছিল লক্ষ্য । টুমানের “পয়েন্ট ফোর 
সাহায্যও এই একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ৷ ফোর্ড ফাউন্ডেশনেরও বিভিন্ন 
রিপোর্টে ভারতকে কৃষি, খনি উৎপাদন” সেচ, ছোট ও মাঝারি শিল্পের মধ্যেই 
অথনৈতিক মুক্তির সন্ধান করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে । ভারতের fash 
পরিকলনা নিয়ে বিতর্কের বিষয় ছিল-ডারশ শিল্প বনাম ছোট শিল্প । 


নয়া-উপলিবেশবান £ ভারতীয় দৃষ্টান্ত ৯৭৯ 


এই বজবোর একজন প্রবক্তা হলেন অর্থনীতিবিদ পি, টি. aga: “neither 
the rate of economic development, nor the growth of industry, 
nor the rate of capital formation. depends on the growth of 
specific types of heavy industry” | যখন অধ্যাপক পি. সি. মহালনবীশ 
ভারা যক্্ উৎপাঁদনকাঁরণ শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে জোরালে! যুক্তি দিয়েছেন, 
তখন কিছু ভারতীয় অর্থনীতিবিদ__ভকিল, শেনয়, প্রভৃতি an উপনিবেশ- 
বাদণদের মুক্তিগুলির প্রতিধ্বনি করেছেন । 

লক্ষা করা গেছে, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বিলাতের বস্তু শিল্পের 
পুরপো যন্ত্রপাতি ভারতে বিক্রণ করার জগত প্রচার শুরু হয়েছিল এবং এর সমর্থনে 
জাপানের উদাহরণ তুলে ধর! হয়েছিল । 

এইসব তবের পিছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও 
সাম্রাজ্যবাদশ দেশগুলির উপর নির্ভরতাঁকে বাড়িয়ে তোলা ৷ নয়া-উপনিবেশ- 
বাদীনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে £ তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলি রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা লাভের পর ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করে, বিশ্ব ধনতাপ্তিক ব্যবস্থার 
মধ্যে অবস্থান করে এবং সাআজাবাঁদী দেশগুলির উপর সর্বতোভাবে মুখাপেক্ষী 
হয়। এইভাবে বিশ্বধনতন্্র তার সংকটের সমাধান ও জীবনের মেয়াদকে 
বাড়াতে চায় ৷ 

লেনিন Sia ভবিশ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গীতে নেখেছিলেন উপনিবেশবাদের পতনের 
প্রক্রিয়াটি হবে aati ও যন্্রণাদায়ক্য । তিনি বুঝেছিলেন যে উপনিবেশবাদগর1 
নিজেদের উপনিবেশিক সাত্রাজ্য হারাতে বাধ্য হলেও এশিয়া-আফ্রিকা-লা তিন 
আমেরিকার জনগণের উপর শোষণ অব্যাহত রাখার অভিপ্রায়ে কোন চেষ্টারই 
ত্রুটি করবে লা এবং প্রচ্ছন্ন, আধৃনিকাীকৃত ও সৃক্ষ্ম পদ্ধতির আশ্রয় নেবে ৷ 

“foam পুঁজি সমস্ত অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জা তিক ক্ষেত্রে এত বড়, বলতে 
পারেন, এমন নিয়ামক শক্তি যে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী 
রাষ্রগুলিকেও নিজের প্রভাবাধীনে আনতে পারে এবং বস্ততপক্ষে এনে 


থাকে ।” (লেনিন রচনাবলী ২২শ খণ্ড, ২৫৯ পৃঃ) 


দেশী ও বিদেশী “প্রাইভেট, পুঁজির জয়ধ্বনি : 
সাআজ্যবাদশ দেশশুলি তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে নিজের দেশের “প্রাইভেট” 


৯৭২ মুল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


পুঁজি রপ্তানগ করতে আগহশীল । সাম্রাজ্যবাদ দেশের ‘প্রাইভেট’ পুঁজি আর 
উন্নয়নশীল দেশের ' প্রাইভেট? পুঁজির মধ্যে মেল-বন্ধনই আসল উদ্দেশ্য । উল্লয়ন- 
শীল দেশগুলিতে alta শিল্প যাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকে. তুলনায় ‘প্রাইভেট! - 
পুঁজি যাতে শক্তিশালশ হয়ে ওঠে, এবং রাষ্ট্র ‘প্রাইভেট’ পুঁজির সেবা করে, 
এটাই মাকিন রাজনীতিকদের “ট্রাটেজি ৷" সি. বি. রানভেল, “The 
Communist Challenge to American Business” বইয়ে খোলাখুলি 
এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন, “We may send out the idea of private 
eapitalism as our principal export to the underdeveloped 
countries.” 

রা?য় শিল্পের কাজকর্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে “ইনভ্্রণ-স্্রীকচার” অর্থাৎ রান্ডা- 
ঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থোর মধ্যে এবং প্রকৃত শিলোঁৎপাদনের 
দায়িত্ব থাকবে দেবা ও বিদেশী প্রাইভেট সুজির সমাহারের উপর | 

৯৯৬২ সাপে মাকিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির নির্দেশে যে “ক্লে কমিটি” নিযুক্ত 
হয়” ভারা যে কয়টি সুপারিশ করেন, তার মূল কথা হল, রায় কোন শিল্প 


নির্যাপে মাঁফিন সাহায্য বিনিয়োগ করা হবে ন1-_"“The US Govt. should / 
not aid a foreign Govt. in projects establishing Govt-owned” 
industries and commercial enterprises which compete with 


existing private endeavours.’ 

“ক্লে কমিটির" রিপোর্ট দেশী ও সাআজ্যবাদশী ‘প্রাইভেট’ পুঁজির পক্ষে ছাড়- 
wai ১৯৯৬৩ সালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার ফলে, ভারত সরকার 
মাকিন সাহায্যে বোকারোতে ca রাষ্রায় ইস্পাত কারখানা Vie করার জঙ্গা 
আবেদন করেছিলেন এবং যা ৯৯৫৯ সাল থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই 
আবেদন ( সেপ্টেম্বর “৬৩ ) চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হল ) 

৯৯৬৩ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্াপয়ে মাকিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্জ ভারতণয় 
অথননতি সম্পর্কে যে বক্তুতভামালা দেন, তাতে এই দ্বৈত অর্থনীতির প্রশস্তিতে 
মুখর হয়ে ওঠেন__ 

“realistic balance between govt. planning and govt. invest- -- + 
ment in the essential infrastructure, on the one hand, and a [ast 
growing, socially responsible private sector” 


খুবই স্বাভাবিক যে চেষ্টার বোল্জের এই বক্তৃতা দেশশম্ব বৃহৎ পুঁজিপতিদের 


নয়া-উপনিবেশবাদ : ভারতীয় দৃষ্টান্ত ১৭৩ 


মনঃপুত হয়োছিপ এবং এটি বিড়লাঁদের ‘ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' পত্রিকায় ফলাও 
করে ছাপা Fal 

নয়া-উপনিবেশবাদের চিরাচরিত Bows হল-_রাদুয় ও প্রাইভেট পুঁজির 
মধ্যে কাজের ক্ষেত্র বিভাগ করা ও উভয়ের মধ্যে একটি rr গড়ে তোলা ' 


ভারতে সরক্ষারী ও বে-সরকারী বিদেশী Aw 

সমগ্র বিশ্বে মাঁফিন বে-সরকারণ পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ একটি 
অবিশ্বাস্য অঙ্ক ; ১৯৫০ সালে যার পরিমাণ ছিল-_-৯২,০০০ মিলিয়ন ডলার ; 
৯১৭৯ সালে তার পরিমাপ দীড়িয়েছে-_৮৬,০০০ মিলিয়ন ডলার ৷ সমস্ত 
ধনতাস্্রিক দেশের বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের অস্তের ৬০ শতাংশ মাঁফিন 
বে-সরকারণ পুঁজির দখলে ak বিনিয়োগের এক-তৃতীয়াংশ কানাডা ; একস 
তৃতীয়াংশ পশ্চিম ইউরোপ ; বাকি এক-তৃতীয়াংশ এশিয়া, আফ্রিকা ও 
লাতিন অ+মেরিকায় ৷ 

৯৯৭৯ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সমাজতান্রিক নেশ সমেত মোট বৈদেশিক 
সাহাযোর পরিমাণ ( বাবসৃত ) ৯৯৯৯৫ কোটি টাকা_-তার মধ্যে মাঞ্চিন 
সাহায্যের অংশ ৬,৭৮৪ কোটি টাক।__৫৬-৫ শতাংশ ৷ এছাড়া বিস্ববযাহ্ ও 
মাই. ডি এ সাহাযোর পরিমাণ ৯,৪৭৮ কোটি টাকা ॥ 

৯১৭৯ সাল 195 ভারতে বে-সরকারণী বিদেণী পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৩৯১৯ 
কেট টীকা cay. বিদেন কোম্পানগ ভারতে তাদের কাজকর্ণ চালায় । 
৫৪৯টির মধ্যে ৫২২টি কোম্পানির হিসাবপত্র পাওয়া, যায়; বাকি ১১টির 
পৃথ্বণজোড়া rant, তাঁদের ভারতীয় বাবসা-বাণপিজোর আলাদ। হিসাব 
পাওয়া যায়না । 

৯৯৫৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী এইসব কোম্পানী তাঁদের অজিত মুনাফা 
অবাধে স্বদেশে পাঠাতে পারে । এইসব কোম্পানগর (এ ১৯টি বাদে ) মোট 
মুনাফার পরিমাণ প্রতি বছর বেডে চলেছে-_-১৯৬৮-৬৯ সালে ৩৩২ কোটি 
Brat; ৯-৬১-৭০ সালে ৩১৯ কোটি টীকা ; ৯৯৭০-৭১ সালে দাড়িয়েছে 
৫২ কোটি টাক! ৷ 

“ইকনমিক টাইমস’ পত্রিকা ৯১৭১-৭২ সালের একশত-এক বৃহৎ প্রতিটা নের 
যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে প্রথম অর্ধেকের মধ্যে কয়েকটি বিদেশ 


৯৭৪ মৃল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


কোম্পানীর নাম রয়েছে__যেমন, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লাসিভ (৬৪২ কোটি টাকা ) i 
ইণ্ডিয়া টোবাকো (৫৮৪ কোটি টাকা) ; কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই (৫৪-১ 
কোটি টাকা); ডানলপ (exe কোটি টাঁক1); গেস্টকণন উইলিয়ামস 
(৪০৭ কোটি টাকা); ফিলিপস ইণ্ডিয়া (৩৪-৮ কোটি টাকা); sate 
(১৯ কোটি টাকা); জেনারেল ইলেকট্রিক ( ২৬৭ কোটি টাকা ) ও একো 
স্টাণ্ডার্ড ২৬৭ কোটি টাকা) ৷ Bae ব্যবসায়ে বিদেশী ‘ফাইজার’ কোম্পাঁনগর 
‘মুনাফা’ অর্জন এক ভয়াবহ ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে ৷ 

ভারতে ঘে সব বে-সরকারণ প্রতিষ্টান মাফিন নিয়ন্ত্রপে বা সহযোগিতায় 
চলে, তাদের মধ্যে পি-এল-৪৮০ ফাণ্ডের একটি অংশ “কুলি"-ঝণ হিসাবে 
বন্টন কর! হয়েছে_-১৯৭১ সাল পর্যস্ত এরকম ৭০টি প্রতিষ্ঠানকে “কুলি” 
WS থেকে ৯২৬ কোটি টাকা খণ দেওয়া! হয়েছে । 

৯৯৬৭ সাল ods বে-সরকারী অংশে ভারতগয় বাবসা ও শিল্পে বিদেশী 
পুঁজির পরিমাশ ছিল ৯২৩০৬ কোটি; এর মধ্যে বিদেশের সরকারণ 
ও বে-সরকারণ পুঁজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৮০১ ও ২৫০৫ 
কোটি টাকা | 

৯১৫৬-৬৫ সাল পর্যন্ত বিদেশের সক্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছে ২৫২৪টি । এর মধ্যে কুটেন ৮০৯; মাকিন Feat ৫০৭ ; 
পশ্চিম জানান ৩৮০; জাপান ১৭৫ ; লুইজারল্যাণ্ড ১২৯; পুর্ব ইউরোপের 
দেশগুলি ৯৯ ; অগ্যান্য-৪৩৩ | 

এই তালিকা থেকে সহজেই বোঝ] যায় সাঅ।জাব।দশী দেশগুলির সঙ্গেই 
বেশশীর ভাগ সহযোগিতার চুক্তি রয়েছে ; *৬৫ সাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অতান্ত ক্ষণণ ও দুর্বল ॥ 

এই চুজিগলির মধ্যে ২৪৫ট এমন চুক্তি হয়েছে যা অত্যন্ত অপ্রয়োজনশয় 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে_বথা ২ গ্রামোফোন, গ্রামোফোন রেকর্ড, এয়ারকনডিশনিং, 
fares, চুয়িংগাম, আইস-ক্রীম, রেডিমেভ্‌ জ্রামা, ফলের রস, বিস্কিট, 
আঠা, করণ-ফ্লাওয়ার, পেনসিল, খার্যোক্রাক্ক, খেলনা ইত্যাদির উৎপাদন ॥ 


নল্স।উপনিচখশ বাদের সামান্সিক ভিত্তি 
নয়া-উপনিবেশবাঁদ উন্নয়নশশল দেশগুলিতে সামাজিক ভিত্তির সন্ধানে 
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comin একচেটিয়া পুঁজিকে আশ্রয় করে৷ জি. ডি. বিড়লার নেতৃর্তে ভারতীয় 
শিল্পপতিদের একটি প্রতিনিধিদল ৯১৫৭ সালে মাক্চিন Gerard যায় । মাকিন 
সাম্তাজ্যবাদ যেমন রাষ্রায়ত্ত শিল্পের বিরুদ্ধে বাক্তিগত মালিকানার পক্ষপাতিত্ব 
করে থাকে, বিড়ল।রাও তেমনি হঠাৎ বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজিকে আমন্ত্রণ 
করার জন্য অতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন । এর সূত্রপাত ঘটেছে কোরীয় মুদ্ধ ও 
পরবর্তী 'উক-পাইলিং'-এর মধ্য দিয়ে । 

নয়া-উপনিবেশবাদ শুধু শিল্পের ক্ষেতে নয়, কৃষির ক্ষেত্রে ও সেই পুরনো সামস্ত" 
শক্তিকে মিত্র হিসাবে পাবার so ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা বারে থাকে । 

ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মাঁলিকগণ মাকিন ব্যবসায়ীদের মনন্তষ্টির জন্য কতদবর 
শোসামোদ করতে পারেন ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভীতি নিরসনের oy কি 


প্রলাপ বকতে পারেন, তার একটি বিবরণ ales দেওয়া হল-_ 

“The minister commented that there had been some mis- 
understanding of what India meant when it spoke of socialism 
and that perhaps he should provide a definition to dispel such 
misunderstandings. In the Indian context socialism meant only 
that development must percolate to all levels of the population. 
The Business man replied that “this is what we mean by 


capitalism” [স্থান £ দিল্লী, তারিখ__এপ্রিল-১৯৬৪ Je আশা করা যায়” এই 
কেন্দ্রীয় অস্থটিকে চিহ্নিত করা কঠিন হবে না ৷ 

এই আত্তীতের ফলে বিড়ল।র1 পৃরস্কৃত হয়েছেন_-১৯৬৯ সালে নিকসন 
যখন দিলশতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখ। করেন তখন তিনি নিদিষ্টভাবে 
গোয়ার সার উৎপাদন কারখানার খেশাজ-খবর নেন-_ছয় মাসের মধ্যে মীকিন- 
-বিড়লা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় নির্সীয়মান সার কারখানা সরকারী ছাড়- 
পত্র লাভ বরে । ৯৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়নের খবর গোপনে আগে 
জানতে পেরে বিড়লারা ৭৫ লক্ষ টাকা লাড করে ॥ 
কে কাকে সাহায্য করে * মুনাফার পাহাড় 

বিদেশী সরকারী বা বে-সরকারণ পুঁজি যে gansta পাহাড়, উন্নেয়ন নীল 
দেশগুলি থেকে লুষ্ঠন করে, স্বদেশে পাঠিয়ে থাকে তা উপনিবেশবাদের প্রানে? 
চরিত্রকে দিনের আলোর মত তুলে ধরেছে £_ 


« Michacl Tanzer: The Political Economy of International oil 
and the underdeveloped cuntries—9: ২৫০ 


মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা. ১৩৮০ 


দেশের অভ্যন্তরে মাকিন একগেটিয়! পুঁজিপতিদের gare বাধিক ৮ থেকে 
৯৯, শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; সেখানে উল্লয়নশল দেশগুলিতে মুনাফার হার 
২২ থেকে ৩০ শতাংশ ব। তারও অধিক | 

৯৯৪৮-৬৭-__এই কুড়ি বছরে মাকিন তৈল কোম্পানিগুলি মধ্াপ্রাচেচ 
৯৫০০ মিলিয়ন ডলার পুঁজি বিনিয়োগ করেছে এবং ৯২,০০০ মিলিয়ন ডলার 
নীট মুনাফা স্বদেশে চালান দিয়েছে | 

মধ্যপ্রাচ্যের তৈলশিল্লে বিদেন পুঁজিপতিরা ৬৫ থেকে ১১৪ শতাংশ মুনাফা 
আদায় করে থাকে. আর তৈল উৎপাদনকরণ দেশগুলি পেয়ে থাকে মাত্র ৮ 


শতাংশ আয় ৷ 


৯৭৬ 


+ উল্লয়নশীজ দেশে মাকন কোল্পানিগুলির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ 
এবং মুনাফা! 
মিলিয়ন ( ডলার ) 
ব্ছর প্রতাক্ষ পুজি বিনিয়োগ মবিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত মুনাফ! 











১৯৫৯ 6১৫ ৯৪৯০ 
১৯৬০ ২২৯ ৯৪৬৯ 
বহি ৪৯৯ ৯৬৯৬ 
৯৯৬২. ২০৩ ৯৬৮৯, 
ae ৪৫১৯ ৯৯৬৯ 
চি ৫২৩ ২২৬৮৯ 
৯৯৬৫ ৮০৭ ২২৫২ 
৯৯৬৬ ৫১৯ ২৩৪৪ 
আর একটি ferta : 
পৃথিবীর false অঞ্চলে যাক্কিন বে-সর কারী রপ্তানি ও 
মুনাফার আমদানি 
. 
(হাজার মিলিয়ন ডলার ) ( ৯১৫০-১৫ ) 
পশ্চিম কানাডা লাতিন এশিয়া ও 
ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা 
বে-দরকারণ পুঁজির রপ্তানি ৬৮৯ ve oe ea 
মুনাফা আমদানি ee ৫৯ sso 2৪৩ 
লাভ/ক্ষতি +২৩৬ +O —4'e ৯১ 
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মাইকেল কিডুন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১২৪৮-৬৯ সালের মধ্যে বিদেশী মূল- 
ধনের বিনিয়োগ ও লভাংশের দেশান্তরে পাঠানো সম্পর্কে একটি ছিসাব 


দিয়েছেন £ 

ক্ষতি ats 
মূলধনের দেশাপ্তর = >৪১'১ কোট টাকা মূলধন বিনিয়োগ = vo's কোটি টাকা 
মুনাফা Foose « ৮ যন্ত্রপাতি পণ্য =১৮৬'> » 7 
রয়ালটি, ইত্যাদি 8০ ১৯৬৩ ৮৮ 


মোট ৭১৮9 ০ *» মোট ২৪৭১ » ৮ 
মোট ক্ষতি ৪৭১৩ nO 


ভারতে এই চোদ্দ বছরে বিদেশী পুঁজি য৷ বিনিয়োগ হয়েছে, তার তিনগুণ 
তারা শুষে নিয়েছে ৷ 

মাকিন সিলেটের এক সদস্য '৬২ সালের ২১ মার্চ বক্তৃতায় বলেন, 
৯১৫০ থেকে ৬০ সালে এই দশ বছরে বিলেশে মাঙ্কিন পুঁজির বিনিয়োগের 
পরিমাপ হল ১২ বিলিয়ন ডলার, আর বিদেশ থেকে আয় হয়েছে ২০'৫ 
বিলিয়ন ডলার, অর্থাং cae ৮'৫ বিলিয়ন ডলার বেশী টাকা মাধিন দেশে 
এসেছে | 

চিলির রাষ্রপতি আলেন্দে ১৯৭২ সালে 'আংক্টাড' সম্মেলনে বলেন, চল্লিশ 
বছর আগে মার্কিন পুঁজিপতিরা চিলির তামার খনিতে ৩০ মিলিয়ন ডলার 
বিনিয়োগ করে আর এই চল্লিশ বছরে ৪০০০ মিলিয়ন ডলার লাভ করেছে ! 

নিজের দেশে ও ভারতে Peel কোম্পানিগুলির লাভের হার তুলনা 
করলে বিদেশী শোষণের নমূনা পাওয়া ঘায়-_ 





স্বদেশে ভারতে 

৯৯৬০ সাল ২ ইউনি লিভার-_১২'৮ শতাংশ ২৫৬ 
আই. সি. আই-_৭-৯ * ৯৩৪ 

মেটাল বন ৮৩ ৯৮৩ 


এই অতিরিক্ত gate এই কারণেই সম্ভবপর, Rate দেশগুলিতে 
শ্রমিকদের weal কম দেওয়া হয় ও তাদের দিয়ে বেশি ঘণ্টা কাজ 


ae ets a are, | ee eee, ee ee ii 


৯৭৮ Pua, শারদীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


সুবাস .>'৫৯ ডলার; ইরাকে ৪ সেন্ট; কুয়াতে ১০ সেপ্ট ; লিবিয়ায় 
৯৫ সেন্ট । ভেনিজুয়েলার তৈল-শ্রমিক মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একই শ্রমিকের 
এক-পকঞ্চমাংশ মঞ্জুরি পেয়ে থাকে ; চিলির তামাখনির শ্রমিক মাকিন gee 
রাষ্রের সমপর্ষায়ের শ্রমিকের এক-অষ্টমাংশ মজুরি পেয়ে থাকে ; সিঙ্গাপুরের 
শ্রমিক জাপানের শ্রমিকের দ্বতৃতগয়াংশ ও পশ্চিম জার্ধানির শ্রমিকের এক- 
ষষ্টাংশ মজুরি পেয়ে থাকে | 
এই প্রসঙ্গে লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি প্রপিধানযোগা_ “Economic 
‘annexation’ is fully ‘achievable’ without political annexation.” 
[ রচনাবল' ২৩ খণ্ড, পৃষ্টা ৪9 ] 


শর্তযুক্ত সাহায্য (Tied aid) 

মাকিন ধনতান্ত্রিক দেশের বৈদেশিক সাহায্য কখনই শর্তহণন নয়, হয় 
লিখিত, না হয়, অলিখিত শর্ত সব সময়েই থাকে ৷ তিল-চতুর্থাংশ বৈদেশিক 
সাহায্যের সর্ত হচ্ছে দাঁত1-দেশগুলি থেকে পণ্য কিনতে হবে । এর ফলে 
প্রতিযোগিতামূলক দামে অন্য বাজার থেকে কেনার বদলে চড়া দামে দাতা- 
দেশগুলি থেকে কিনতে হয় । এর একটি উদাহরণ ‘পি-এল ৪৮০’ অনুযায়ণ 
খাছ্যের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়। এইভাবে শর্ত থাকায়, সাহায্যের প্রকৃত মূল্য 
BATA কম শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ হ্রাস পায় ৷ ‘লণ্ডন টাইমসের' মতে, ৬৪ 
শতাংল বৃটিল সাহায্য শর্তয়ক্ত, এর ফলে, সাহাযোর অভিহিত মৃল্য ২৫ শতাংশ 
হ্রাস পেয়ে থাকে । 

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ‘Wheat Loan Fund’ থেকে ca বই 
কেনা হয়, শর্ত হচ্ছে সেই সমস্ত বই মাকিন শরক্তরাষ্ট্রের প্রকাশনার বাজার 
থেকে কিনতে হবে ॥ সম্প্রতি faye 'কা কমিটি'র রিপোর্টে বলা হয়েছে__ 

« The Wheat Loan Fund programme severely earmarked the 


acquisition to materials which could be obtained from the 
United States of America .” 


গ্রহীতা দেশগুলিকে মাঁঞিন দেশ থেকে যন্ত্রপাতি কিনতে গিয়ে বিশ্ব 
বাজারের দামের তুলনায় ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ বেশী দাম দিতে হয় । 
ব্রিটিশ শিল্প ফেডারেশনের ডিরেক্টর স্যর নরম্যাঁন কিপিং এদেশ পরিভ্রমণ 


১৪০ নিন পশলা 
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“He pointed out that Indian exports usually foundered on 
the rock of high cost of manufacture. An important reason for 
this high cost was that India was compelicd to pay for most of 
its imports the price demanded by the aid-giving countries which 
was always higher than the price India would have paid if she 
were in a position to buy from the most competitive market.” 


মাঁকিন সাহাযোর জিনিষ মাঁফিন দেশের জাহাঁক্রে পাঠালো আর একটি 
শর্ত, ফলে জাহাজ ভাড়া তাঁদের আর একটি বাড়তি আয় হয়। ata দেশ 
থেকে রেল, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি ৫০-এর দশকে ভারতের wy কেনা হয়েছিল, 
অতএন অংশ বিশেষের প্রয়োজন হলে, এমনভাবে মাপাজোক আছে. লেখান 
থেকেই কিনতে হবে ॥ 
ক্লে কমিটির (১৯৬৩) রিপোর্টে মাফিন সাহামোর ae শর্ত বেধে দেওয়া 
আছে__তার অশ্রতম হল__মাকিন দেশ থেকে সওদা করতে হবে ৷ সেই কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে একটি “বিনিয়োগ গ্যারান্টি" সর্ত চাপানো 
হয-বিন ক্ষতিপুরপে মাফিন বে-সরকাঁরী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা যাবে না ॥ 
যদি জ/তীয়করণ করা হয় এবং ঘটনার প্রতিকারের জন্য mutes ব্যবস্থা গহণ 
না কর! হয়, তবে “হিকেনলৃপার” সংশোধনশ (১৯৬২) প্রয়োগ করা 
হয়। যার ফলে মাকিন সাহাযা বন্ধ করে দেওয়া তয়, সাহ্য্যকে ‘ব্ল্যাক 
মেল’ হিসাবে ব্যবহার করা হয় । ১৯৫৩ সালে Bata যখন বিদেশী তৈল 
কোম্পানী stern করে, তখল মোসাদেক সরকারের পত্তন ঘটান 
হয়েছিল । ১৯৬৩ সালে শ্রীলঙ্কা যখন oon’ ‘স্টানাড' ও “ক্যালটেব্দ্রে? ৬৩টি 
তৈল fara জাতীয়করণ করল, পেরু যখন ইন্টারন্যাশনাল পেটোলিয়াম 
কর্পোরেশনের পূর্বে প্রদত্ত সযোগ-সবিধাঁদি প্রত্যাহার করে, তখন মাঁকিন 
সাহাযা বন্ধ হল ৷ চিলি যখন আন্তর্জাতিক টেলিফোন ও টেলিগ্রাম এবং তামার 
খনির মালিক পাচটি মাঙ্কিন কোম্পানি জাতীয়করণ করল, তখন চিলি সম্পর্কে 
আধ্িক ‘বয়কট’ নীতি গ্রহণ কর! হল । ভারত যখন মাঁকিন সার উৎপাদক 
. কোম্পানীগুলির হাত থেকে বণ্টন ও yon নির্ধারণের ভার নেবার দাবী করল. 
তখন ডারাতের উপর চাপ সৃষ্টি করার aT থাগ্যের জাহাজগুলি 'এক এক 
মাসের খাদ্য নিয়ে পাঠানো হল ৷ ১৯৫৬-৫৭ সালে “ACES খাল কোম্পানশ” 
জাতীয়করণের সময় সাআঁজাবাদী দেশগুলি মিশর থেকে তুলা কেনা বঙ্গ 


১৮০ মূল্যায়ন, শারদশয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


প্রশ্নক্তি সংক্রান্ত যে সব সহযোগিতার gfe স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে 
মািল, fe প্রভৃতি কোম্পানিগুলির পক্ষে যে সব সর্ত ate হয়েছে, তা 
দেশের স্বার্থের পরিপন্থী । রয় ২ কমিশন ছাড়া এমন শর্ত আছে যার 
ফলে শেষপর্যন্ত সেই দেশ canter লাডবান হয় না। ধনতাপ্র্িক দেশের 
বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পাপে, এমন কোন কিছু উৎপাদন করা 
নিষিদ্ধ করা হয়, চুক্তিতে লেখা থাকে “shall not . manufacture any 
instruments competing with those of licensor.” grea মেয়াদ 
শেষ হলে যে সব যন্ত্রপাতি এতদিন দেওয়া হয়েছিল, সে সব ফেরৎ দিতে হয় । 
- আরও, সর্ত হল, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে নৃতন পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বিক্রী 
বন্ধ করে দিতে হবে, ‘agrees to discontinue immediately the manu- 
facture and sale of the said devices.” 
মাইকেল faga এই agfefan sta দেওয়ার বিষয়ে কঠোর মন্তব্য 
করেছেন £ আংশিক প্রয়োগবিগ্যা সরবরাহ করা হয় এবং মৌলিক গবেষণা 
ও উন্নয়ন তথাগুলি বিদেশী কোম্পানণ নিজের দেশের প্রতিষ্ঠানে গোপন রাখে ; / 
“importing of technology is divorced as far as practicable [1017 
the imparting of that technology.’ 
এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে ন’, উন্নয়নশীল দেশ থেকে শত শত 
বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রায়ুক্তিক মাকিন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যান 
ও দেখালে স্থায়ীভাবে বাস করতে AGH হন, আর দেশে ফেরেন না ৷ এই- 
ভাবে উল্লয়নশীল দেশ থেকে “প্রতিভার চালান’ (Brain Drain) অব্যাহত 
গতিতে চলেছে। ১৯তম পাগায়াশী। সম্মেলনে ভারতের পদার্থবিজ্ঞানী এ. 
পার্থস।রথি এই সমস্যার উল্লেখ করেন ৷ নয়া-উপনিবেশবাদণ শোষণের অন্যতম 
উপায় হল “প্রতিভার চালান' । এ সম্পর্কে আরও তথ্য নিউ টাইমস 
(যক্ষো)_ ২৭ নং, ১৯৭০- পত্রিকার “Poaching Brains from the Third 
Wold” প্রবন্ধে পাওয়া যাবে | 
অলম আন্তর্জাতিক বঃশিজ্য 
fafen আংকটাভ্‌, সম্মেলনে উল্লয়নশীল দেশগুলির সংগঠিত ‘৭৭’ দলটির 
পক্ষ থেকে এই অসম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠেছে । তার) 
চায় আরো! বেশী রপ্তানির সুযোগ, যাতে তাদের বৈদেশিক gra আয় 
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বাড়ে । তানের দাবি বাণিজ্যের বেড়াজাল হূলে দেওয়া হোক, শুচ্ষের হার 
ত্রাস করা হোক, উল্লয়নশশঙল দেশগুলিকে বাণিজ্যের অগ্রাধিকার দেওয়া 
হোক ৷ সবচেয়ে অপুবিধা হচ্ছে যে উল্লয়নশদঁল দেশগুলির বাণিজ্যের চরিত্র 
এখনো কাচামাল রপ্তাীনশকারণ হিসাবে, অথচ তাদের শিল্পজাত পণ্য আমদীনশ 
করতে হয় ॥ তাঁর ফলে বাঁণিক্যের চাবিকাঠি ধনতাপ্রিক একচেটিয়া পুঁজিপতি 
দেশগুলির হাতে থেকে যায় ও সেই পুরানো “অথনৈতিক দাআজাবাদ ও 
শোষণ” চলতে থাকে | 

'ইউরোপশয় কমল মার্কেট' সৃষ্টির ফলে, যাতে সম্প্রতি মাকিল Fouts 
যোগ দিয়াছে, কমনওয়েলখের সদস্য হিসাবে ভারতের যে বিশেষ সুযোগ 
সৃবিধাগুলি এতদিন ছিল, সেগুলি তাকে হারাতে হয়েছে ও প্রচণ্ড সমস্যা দেখা 
দিয়েছে । এমলিভাবে একাধিক ধনতীন্ত্িক দেশ একাবদ্ধ সংঘ গঠন করে, 
যেনন “কমন মার্কেট” ই. ই. সি.’ গঠন করে, উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্র্বলতার 
সুযোগ নিচ্ছে । এই লক্ষপকে “Collective Neo-colonialism” আখ্যা 
দেওয়। হয়েছে । 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে প্রাষ্টিক, সিন্থেটিক রবার, কৃত্রিম ফাইবার, 
ofan সিক্ষ, নাইলন প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে এতদিন ধরে যাঁরা প্রকৃতিজাত 
anefa বিশ্বের বাজারে বিক্রী করে লাভবান হৃত, তারা পথে বলতে 
চলেছে ২৯৬২ সালে মালয়ের প্রাকৃতিক রবাবের দাম ছিল প্রতি টন ০৬৭ 
ডলার, ১৯৬৮ সালে দাম পড়ে গিয়ে ৩৮৪ ডলারে দাড়িয়েছে । ey মালয় 
নয় এ সমস্যা শ্রীলঙ্কাতেও দেখা দিয়াছে। ভারত ও বাংলাদেশের পাট 
বিকল্প প্রাঙিকের থলের প্রচলনের ফলে মার খাচ্ছে? এসবের ফলে 
কাচামাল উৎপাদনকারী দেশগুলি চোখে অন্ধকার দেখছে | 

বিশ্বের বাজার নিয়গ্রণ করবার অধিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
হাতে, Sian তৃতীয় দ্বলিয়ার রপ্তানী পণ্যের দাম নিজেদের স্বার্থে কমিয়ে 
ও নিজেদের শিল্পপাত পণ্যের দাম বাড়িয়ে রাখতে পারে; এর ফলে 
yeh দ্রনিয়।র দেশগুলিকে ষাট-এর দশকে ১৯,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ক্ষতি 
স্বীকার করতে হয়েছে ৷ শ্রীলঙ্কার বর্তমান gers সরকার বিদেশীদের হাত 
থেকে চা বাগিগাওলি জাতীম্রকরণের কথ! ভাবতেই পারছে না” কারণ Feat 
aifacma ৬৫ শতাংশ চায়ের উপর নিভরশীল, বিদেশী একচেটিয়া! পঁজি- 


৯৮০ স্বল্যারন, শারদীয় সংখা, ১৩৮০ 


পতিরা প্রতিশোধ নেবার জন্য কারসাজি করে চায়ের দাম কমিয়ে দিতে 
পারে ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে ৷ 

সাত্রাজাবাদ' দেশগুলিতে কীচামাঁলের উপর শুন্ডের হার কম, কিন্ত সেই 
কাঁচামাল যদি সামাশ্য tes করে 'তৈরশ' অবস্থায় পাঠানো যায়, তবে os 
কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে নিজেদের শিল্পকে রক্ষা করা যায় । 
বৃটেনে কাচা চামড়া বিনা শুল্কে antal করা যায়, কিন্তু জুত!, বেস্ট বা 
জাাকেট ‘teal অবস্থায় পাঠালে ২৫ শতাংশ oe দিতে হয় । প্রকৃতিজাত 
কোকোর উপর ৩ শতাংশ os, কিন্তু ও*ড়ো করে ‘ted? অবস্থায় কোকো 
প্যাঠালে ১৮ শতাংশ OM আদায় করা হয় ৷ 

সম্প্রতি মিশরের তুলোর অনেক উন্নত মান সত্বেও তার দাম বিশ্বের 
বাজারে ত্রিশ শতাংশ পড়ে গেছে, কিন্তু সেখানে মাঞ্চিন তুলে! নিয়মানের 
হয়েও, তার দাম মাত্র বার শতাংশ নেমেছে ৷ 

চোদ্দ মাসের বাবধালে, ডিসেম্বর “a> ও ফেব্রুয়ারি ৭৩, Geeta ডলারের 
অবমূল্যায়ন, বিশ্বের মুদ্রার বাজারে নুতন পরিস্থিতিজনিত অনিশ্চয়তা, ভারতের 
বহির্যাপিজাকে সংকটের মধো ঠেলে দিয়েছে ৷ তা ছাড়া নিকসন সরকার সমস্ত 
আমদানি শুল্ষের উপর দশ শতাংশ ‘সারচার্জ’ বসানোর ফলে ভারতের রপ্তানী 
বাঁপিজ্যকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে | 


we শোতধেক any ( debt servicing ) 

যে সাহায্য ota তার as অংশটা ‘ae’ হিসাবে পাওয়া যায়, এবং 
বর্তমানে সাহাযোর মধ্যে অনুদানের অংশ কমে যাচ্ছে আর “a's অংশ বেড়ে 
যাচ্ছে । ১৯৭২ সাল পর্যন্থ ভরত ১০২২০২ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য 
গ্রহণ করেছে । এ ঝ্রণের আসল ও সদ ভারতকে শোধ করতে হবে ! 
৯৯৭২-৭৩ পর্যন্ত ভারত সরকার আসলের ২১৪৯৪ কোটি টাকা ও সদ ১৩৬৩"৩ 
কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন ৷ অর্থাৎ আসল আর সুদ দিতে গিয়ে নুতন 
সাহাঁষোর একটা বড় অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে । ভারত সরকারের রপ্তানি 
বাণিজ্যের শতকর। ত্রিশ ভাগ আয় পণ শোধের oe খরচ হয় ॥ স্রতরাং 
“এডপ্এর এক বিষাক্ত চক্রের মধ্যে ভারত ও অন্যান্য উল্লয়নশীল দেশগুলিকে 


gears খেতে হচ্ছে! জোয়ান রবিনসন পরিহাস করে বলেছেন-_“'The 
ate nf aid is to nernetuate the svstem that makes aid 


নয়া-উপনিবেশবাদ 5 ভারতীয় দৃষ্টা স্ত ৯৬৩ 


necessary.” এই ‘এড’ প্রথার কবে শেষ হবে, আজ উন্নয়ন্শ'প দেশগুলির 
এই ora) 


বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও am উপনিবেশবাদ 


বিশ্ব ate otra সাঁভীজাবাদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে ৷ বিশ্ব 
ব্যাঙ্ক মাকিন ব্যক্তিশাত সলধনের মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা গ্রহপ করেছে এবং 
বিদেশশ ব্যক্তিগত মৃলধন নিয়োগের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করোছে : অন্যদিকে 
রায় শিল্পের বিরুদ্ধে বে-সরকার' পুঁজ্জিপতিদের পক্ষ গ্রহণ করেছে | 

ভারতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদল ১৯১৪৯ সালে প্রথম আসেন এবং '৫৭ 
সালে দিল্লীতে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ব্গাঙ্ধের প্রাক্তন সভাপতি | 
ইউজিন ব্লকের কথাগুলি বাক্তিগত পুঁজির মুসপাত্রদের কাঁছে একটি প্রবচনে 
দীডিয়ে গেছ—_“‘People must come to accept private enterprise not 
as a necessary evil but as an affirmative good.”’ ভমক্ষির সরে বাঁক 
তদানীম্তন অর্মস্্ী টি. টি. কষ্ণামাচারীকে পত্রীঘাত করেন__ “I should 


like first to emphasise once again that India’s interest lies in 
giving private enterprises, both Indian and foreign. eve-y encore 
gement to make its maximum contribution.” og বাজিগত প্রা্জি 


ওকালতি করেই ব্ল্যাক থামেন নি, সাহাঁযোর শর্ত হিসাবে ভাবত সরক্চারের 


aifterne প্রভাবিত করার দাবি জানান, “we feel that we would 


have to consider the pace and scale of our further loan operating 
in India in the light of economic conditions and prospects and 
taking into consideration the economic policies pursued by vour 


gow.” (বাকা হরফ আমাদের ) 
দেশ ও বিদেশী বাক্তিগভ প্রুজির স্বার্থে বিশ্ব ate বহুবার ভারতের অর্থ- 
নীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে 70৯) বিদেশী তৈল মালিকদের স্বার্থে এখানে 
সরকারী উদ্যোগকে বাধাঁদান করেছে. ১১৬৯ সালে ‘corel রিপোর্টে তৈল 
সন্ধাঁনের পিছনে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাঁদের সাঁমাঁলা সম্পদ aR না 
__ করতে উপদেশ দেওয়া হয় : (২) কয়লা শিল্পকে জাতীয়করণ না করে বাক্তিগত 
যাঁলিকালাধীন অবস্থায় রাখার oo সুপারিশ করা হয়; (৩) ১৯৯৬৬ সালে 
ভারতায় টাকার অবমূল্যায়ন ( ‘বেল মিশলে'র প্রস্তাবান্তধাঁয়ী ) বিশ্ব ব্যাস্কের 
চাপে ঘটে : টাকার মৃল্য প্রায় অর্ধেক হয়_অব্যসূল্যাপ্রনের পূর্বে এক ডলার 


৯55518855৮০ ile eke “nek ee ee উল “< 


৯৬৪ মুল্যায়ন, শারদশীয় সংখ্যা, ৯৩৮০ 


6) সম্প্রতি খাগ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা সরকার নিজের হাতে যাতে না নেন. 
ores বিশ্ব ate চাপ সৃষ্টি করেছিল : (6) ভারতায় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
অনুসন্ধান, তথ্াসংগ্রহ, পরিকল্পনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া বিশ্ব- 
বাকের প্রায় দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাড়িয়েছে ; (৬) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
ই? ও ‘ইণ্ডিয়ান আয়রন ও সীল'কে প্রসারশের জন্য সাহাযা দিয়াছে ইভাদি : 
৯৯৬৮ সালে বিশ্ব বাক্ষের উদ্যোগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ার্সনের 
নেত;তে গঠিত কমিটির রিপোর্টে বিদেশী ও দেশ বাক্তিগত fea সহ- 
মোগিতাঁকেই উদ্নয়নের সর্বোৎকছ্ট সোপান তিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে | 
+ আজও বিশ্ব বাহ Stats কোন রাঈয় শিল্প প্রকল্পে সাহায্য কারে নি । 
কোন দেশ মাকিন বান্তিশাত প্র'জির স্বার্থবিরোধ কাজ করলে বিশ্ব athe 
সাহাযাদান বন্ধ করে দিয়েছে__এই সব দেশগুলি হল- মিশর, ee, 
Sern ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিলা, গুয়াতেমালা, পেরু, 
চিঙ্গি. ইত্যাদি ৷ 
খাদ্য সংকট ও পি. এল. ৪৮ : ; 
ভারত গত sa বছরে যে খাদ্যশস্য আমদালি করেছে-_তার হিসাবটা 4 
এইরূপ £ 
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১৯৪৭ ২-এ জানা নেই 
৯২৪৮ Rw ৯২৯.৭২, 
১৯৪৯ ৩.৭ ৯৪৪-৬০ 
৯৯৫৩ ২.৯ ৮০.৬০ 
১৯৫১ 8.৮ ২৯৬.৭৯ 
১৯৯৫২ ৩.৯ ২০৯-০৭ 
৯৯৫৩ ২.০ ৮৫.৯৫ 
১৯৫৪ oO 68৮.৫৩ 
১৯৫৫ ০.৭ ৩৩.১৯১ 
৯৯৫৬ ৯.৪ ৫৬.৩৪ 
৯১৫৭ ৩-৬ ৯৬২.৩৯ 
১৯৫৮ ৩.২ ৯২০.6০ 
১৯৫৯ Ow ১৪৯-৪৯ 
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৯৯৬৯ ৩০৫ ৯২২৯.৬০ 
৯৪৬২ ৩৬ ১৪৯১৯০ 
৯১৬৩ as ৯৮৩৬০ 
৯৯৬৪ ৬২ ২৬৬২৫ 
৯৯৬৫ ve জানা নেই 
৯৯৬৬ ৯০3 6২৩.৩৯ 
৯৯৬৭ ভান ৫৩২.১৭ 
১৯৯৬৮ eq ৩৬১০০ 
১৯৬৯ Oe ২৫৩০২ 
১১৭০ ৩৬ ২০৭৫ 
৯৯৭৯ ৯৯ ১২৩৪৬ 
১৯৭২ ০৫ ২৩২৯ 
৯৯৭৩ ২০ (আনুমানিক ) 





এর ঘধো ১১৬৬ সালে সবচেয়ে বেশী খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে, “লিউ, 
ইয়র্ক টাউমস' এই অবস্থার যোগে ভারত সরকারের অবস্থা দেখে মন্তবা করে 

“Call them <‘strings’’, call them “conditions’’, o> whatever 
one likes. India has little choice now but to agree to many 

. Of the terms that the United States, through the World Bank. 

is putting on its aid” ( ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৬ ) 

পি. এল- ৪৮০ মারফং খাগ্চ আমদানি করে ১১৫৬ থেকে ১৯৭১ সাল 
পর্যন্ত ভারতের ঘাড়ে খণ জমা হয়েছে ২,৬৬০ কোটি টাকা ৷ 

এই খাদ্য যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাঁর প্রমাণ 
ভারত-পাক মুদ্ধের সময় ( ১১৬৫ ও ৭৯) সময় কিভাবে খান পাঠানো বক্ষ 
ও বিলম্বিত হয়েছিল ৷ খাছ্য যে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে, 
তা এক মাঞ্ষিন gana রাজনৈতিক, যিনি আইনের খসড়া রচনা করেছিলেন, 
ভার স্মৃতিচারণায় nw £ 


“In its simplest form, this is how I foresaw these food ship- 
ments would work. A country with riots coming on could be 
controlled by letting our wheat ships sit outside the port like a 
carrot on a stick. A leader whom we consider dangerous 
would lose te support of the masses because everyone would 
know we were not going to unload the wheat if he became 
topman or even if the government in power went 
board to the communist left” 


( W. and D. Paddock: Famine—1975 1 পৃষ্ঠা-৯৭২) 


over over- 


৯৮৬ মূল্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা” ১৩৮০ 


মাঁফিন অর্থনীতিবিদ জন লিলকাস দেখিয়েছেন, এই পি. am. ৪৮০র 
ছান্যশস্যের দাম নিধারণের সময় এক কারচুপি করা হয়েছে ; faa বাজারের 
দাম কম পাকা সত্বেও যাকিন দেশের চড়াদামে gon স্থির করা হয়েছে ; তিনি 
হিসাব করেছেন” ৯৯৬৯ সালে ষে দাম ১,৪৯১ মিলিয়ন ডলার ধরা হয়েছে i - 
বিশ্ব বাজারের দরে তার দাম অন্ততঃ ৫৮৩ মিলিয়ন ডলার কম ধরা যেত ৷ 

এই টাকা fats ates জমা থাকায় gerwifer কারণ ঘটেছে; 
ভারত সরকাবের চালু টাকার অর্ধেক মাকিন সরকারের দখলে ৷ এদেশে 
খ্বাগ্শস্যের দীমকে নীচ রেখে উৎপাদন ও স্বয়স্তরতাকে বাঁধা দিয়েছে : কৃষির 
বিকাশকে ব্যাহত রেখেছে ; রপ্তানি ষোগা ফসলের দিকে উৎসাহ বেড়ে কষিকে 

, একপেশে করেছে । সবচেয়ে মারাত্মক, এই টাকা থেকে মাঁকিন দূতাবাস, 

তথাকেন্দ্র, 'পাঁদ-কোরে'র খরচ নির্বাহ কর! হয় ; ফলে এই সব খরচ বাবদ 
আমাদেরই ডলারে খণ শোধ করতে হচ্ছে । “কুলি খপ” বাবদ একটা অংশ 
মাকিন অনুগ্রহভাঁজন দেশী শিল্পপতিদের সাহাযা দেওয়ায় ‘প্রাইভেট’ পুত্জিকে 
ক্ষত করে তুলছে । 

এই উদ্ধৃত খাদ্যশস্য মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের “ফাধার"দের পক্ষে একটা বড় 
সংকট সৃষ্টি করেছিল, cama করেছিল ইতিপূর্বে বিশ ও ত্রিশ-এর দশকে । এই 
ফার্মীরদের স্বার্থে বিদেশে বাজারে 'ডাম্পিং করে মাঞ্ধিন দেশের গুদামগুলি 
হালকা করে গুদাম খরচ কমানো হল । যে শঙ্ক হয় পুড়িয়ে ফেলতে হত, 
ন! হয় সরকারকে নিজের খরচে কিনতে হবে, তা বিভিন্ন দেশগুলি-_ আর্জেন্টিনা, 
ত্রাজিল, শ্রীলঙ্কা, চিলি, কলাম্বিয়া, মিশর, ata, ab, ভারত, ইসরা ইল, 
আলয়, মেঝ্সিকে।, পাকিস্তান, পেরু, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, coma. 
তাইওয়ান, stents, তুরস্ক, ভেনিজুয়েলা, য্ুগোাঁভিয়ায়-বাজীরের comm 
চড়া দামে পাঠিয়ে, নিজের দেশের “ফার্দীর'দের সংকট থেকে উদ্ধার শুধু নয়, 
তাদের লক্ষ লক্ষ ডলার অর্জনের পথ খুলে দেওয়া হল ৷ বদাশ্ততার আড়ালে 
পাটোয়ারণী বৃদ্ধিই কাজ করেছে | 
কৃষি ও ভূহিস্নংস্কীর 

মার্কিন সাত্রাজাবাদ প্রথম থেকেই ভারতের কৃষির উন্নতির oo ge 
দিয়্েছেন-_-এর as এপর্যন্ত তিনটি পরিকল্পনা হাজির করেছেন__(১) ১২৫২ 
লালের ২ অক্টোবর গান্ধীজর জন্মদিনে অনেক ঢক্কানিনাদ করে mig 
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উন্নয়ন পরিকল্পনা ge হল; (২) সমষ্টি উন্নয়ন যখন ব্যর্থ হল, তখন ফোড 
ফাউন্ডেশনের কর্তা ডগলাস এন্স্যিঞ্জার ১৯৫৯ সালে একটি রিপোর্ট পেশ 
acaa—‘‘India’s Food crisis and steps to meet it’: তারই 
ভিত্তিতে ৯৯৬১ সালে “Intensive Agricultural District Programme’’ 
সংক্ষপে 'প্যাকেজ' বা নিবিড় চাষের পরিকল্পনা চালু হল; (৩) ‘প্যাকেজ’ 
পরিকল্পনার অনেক WB ও WIT যখন ধরা পড়ল, তখন শুরু হল ১৯৯৬৯ লালে 
“সবুজ্জ বিপ্লব’ ৷ মেস্সিকো ও তাইওয়ানের গম ও ধানের নুতন নুতন বখজ 
এনেশে প্রয়োগ করা হল, মান সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কুষি-বিশ্ব বিদ্যালয়" 
গুলি অগ্রণী হল, কিছু প্রাথমিক ফপ দেখা দিলেও, অল্প দিনেই vee frag 
কৃষির ক্ষেত্রে নূতন নূতন সামাজিক ও অথনৈতিক wy ও সমস্যা সৃষ্টি করল ॥ 
কোনও কৃষি বিপ্লব যে মৌলিক: হশি-সংস্কার ছাড়া সম্ভবপর নয়, এই 
সহজ সত্যটি অস্কার কর।ই মাফিন বিশেষজ্ঞদের ত্রত ৷ সুইডিশ অথনখতিধিন 
গানার মিরভাল তার “এশিয়ান ড্রামা" acy এই পূর্ব শর্তটির গুরুত্ব সরকার 
করেছেন । কিন্ত মাকিন অথনীতিবিদের এচ. fe, আঙ্গাস ম্যাডিসন, 
সি. কিণ্ডেলবার্গার প্রহ্ৃতি, teva বই আমাদের বিশ্ববিদ্ধালয় গুলিতে পড়ানো, 
হয়, Stal একযোগে, ভমি-সংস্ক'রের বিরুদ্ধে জেহাঁদ ঘোষণা করেছেন । সগ্য 
প্রতিষ্ঠিত ‘ata উন্নয়ন বযাঙ্কের'_রিপোর্টে বল৷ হয়েছে “i here 52৫15771014 
validity for the general argument that land reform is a necessary 
precondition for further agricultural development.” স্বমি-সংস্কার 
খরচ বাড়ায়, উৎপাদন ত্রীস করে, কৃষকের! বেণী উপভোগ করে, শহরে tre 
খাগ্ কম সরবরাহ হয়, রপ্তানী নেমে যাঁয়_এসব হচ্ছে তৃমি-সংস্কারের বিরুক্ষে 
মাঁকিন পণ্ডিতদের প্রচার | 


‘age বিপ্রবের' একটি মৃপ ভিত্তি হ'ল রাসায়নিক সার; যেহেতু 
রাসায়নিক সারের উৎপাদন ভারতে TIE স্তরে, সেহেতু ভারতকে বহু সার 
বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়; সবুজ বিপ্লবের উদ্দেশ্য হ'ল মাফিন 
দেশের সার fasta বাজার ভারতে গড়ে তোলা । ভারত ১৯৭০-৭১ সালে 
নাইট্রোজেন জাত সার উৎপাদন করেছে ৬ লক্ষ টন, আর তাকে আমদানি 
করতে হয়েছে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার টন । বহরে মাথা পিছু ভারতে ৪ কেজি 
সার ব্যবহৃত হয়. সেখানে মাকিন যুক্তরাষ্রে ৭৪৬, কানাডায় eure, 


aye হৃল্যায়ন, rahe সংখ্যা, ১৩৮০ 


সোভিয়েত রাশিয়ায় ৩৬৭, জাপানে ২০৫ কেজি দার ব্যবহৃত হয়। সবুজ 
বিপ্রবের সাফল্যের gn দরুকার-_বীজ ; সার ; কাট প্রতিরোধক : সেচ; 
যন্ত্রপাতি : মৃলধন : atau: বিক্রয়বাবস্থা ; ইত্যাদি । ভারতে সবুজ 
বিশ্রবের ভিত্তি যে এখনও গড়ে ওঠে নি, এ বুঝতে দেরি লাগে না? 

ভুমি সংস্কার ছাড়া একমাত্র প্রসব ক্তিববিন্যা মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
প্রশ্মগুলির সমাধান করতে পারে না । সোভিয়েত লেখকের ভাবায় 


more radical the land reform, the more favourable are the con- 
ditions for the technological shift.’’ 


(Internationai Affairs সেপ্টেম্বর) '৭২) 
ভূমি সংস্কারের ফলে সামাজিক সম্পকের কোনও মৌলিক রূপা ওর, 
মাকিন সাহায্য নাতির বেরোবি t 


ভারতে তৈল-শিল্র ও সাআ্সাজযবাদ 

নয়্া-শপনিবেশবাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল খনিক্র তৈল-শিল্প। এক 
wifes goat? ছাড়: সমস্ত এলের খনিগুলি উন্নয়নশীল নেশে অবস্থিত অথ্চ 
তৈলের হয; কিছু কর্ঠত কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশের হাতের মুঠোয় । তৈস' 
শিল্পের oe জডিত আছে একদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
সঙ্গে আবার অন্যপিকে কৃষি ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে । এহেন তৈলের 
সম্পদকে ভারতের ক্ষেত্র কয়েকটি বিদেশী গোঁচী_বারাশেল, aon ও 
ক্যালটেক্ড কিভাবে দখপ করে আছে. তার ইতিহাস বৈচিত্রাপূর্ণ ও চমকপ্রদ | 
ভারত সরক বরের পক্ষে ১৯৪৯ সালে যখন এই কোম্পানিশুলির কাছে তৈল 
শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হল, তখন এরা যুক্তি দিল এতে তাদের 
প্রচুর ক্ষতি তবে, Sz ates হতে পারে যদি বিশ্ব বাজারের দামের শতকরা 
৯০ ভাগ দান 2% করার অধিকার দেওয়া হয়, ভারত সরকার এই আব্দার 
যথারশতি নাকচ করলেন | 

ইরানে মোসাদেক সরকার সেখানকার তেলের খনিশুলি জা তাঁয়করণ(১৯১৫৩) 
করায়, বেগতিক্ষ বুঝে বিদেশশী কোম্পানিগুলি ভারতে শোধনাগার গ্বাপনের 
প্রস্তাবে রাজী হল । Sarg ৯৯৪৮ সালের ‘শিল্প সংক্রান্ত প্রস্ত্রাব'কে অগ্রাহ্য করে, 
ভারত সরকার এদের সঙ্গে ১১৫১ সালে যে চুক্তি করলেন, তা নজপর বিহীন ২. 
faq বছরের হন্যে জ'তীয়করণ করা চলবে না ; OSS অংশ ভারতীয় অংশশ- 
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দারদের মধ্যে দিলেও, কোন ভোটাধিকার থাকবে না ; অভ্যন্তরীন শুক্ষ থেকে 
রেহাই ; আমদানি কৃত শোধিত তৈলের সমান দামে বিক্রয়ের অধিকার ; 
নিজেদের মনোনীত কেন্দ্র থেকে অপরিশোধিত তৈল কেনার অধিকার । এর 
ফলে তিন বিদেশণ কোম্পানির তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হল । এই 
ধরনের চুক্তি ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপের সামিল । 

বিদেশী কোম্পানীগুপি বারবার একই গান গাইছিল, ভারতবর্দে 
তৈলের সম্পদ বিশেষ কিছু নেই, তৈলের অনুসন্ধান Ya বায়সাধ্য, বিদেশ 
মুদ্রার অভাব যেথানে এত বেশী, সেখানে তৈলের অনুসন্ধানে বিরাট অর্থ ব্যয় 
ক্ষতিজনক । এই এঁকতানে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও যোগ দিল ; তাদের ‘corel 
রিপোর্টে এই বক্তব্যের পুনরুক্তি করা! হল ! 

তরু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানিয়ার সহযোগিতায় তেলের অনুসন্ধান 
চলল, একদিকে নাহারকাটিয়া অন্যদিকে আঙ্কলেশ্বরে তৈলের সন্মান 
মিলল ৷ 

৯৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৫ শতাংশ কম দামে ও ভারতগয় 
মুদ্রায় ‘অপরিশোধিত তৈল’ ও পরিশোধিত" তৈল-_এই দুই প্রকার তৈল 
পাঠাবার প্রস্তাব করল ৷ এতে ভারতের প্রচুর লাভ হবার ও বিদেশণ মুদা 
বেঁচে যাবার কথা | কিন্তু বিদেশী কোম্পানীগুল্সি এই তৈলকে “রাজনৈতিক 
তৈল” আখা। দিয়ে অপরিশোধিত তৈলকে পরিশোধিত করতে অস্বীকার করল 
এবং নিজেদের বিক্রয়কেন্্র মাঁরফৎ পরিশোধিত তৈলকে fam? করতে 
অস্বীকার করল । বিশ্বব্যাঙ্কও ভারত সরকারকে বিরত হতে চাপ দিতে লাগল । 

অনুরূপ ঘটনা কিউবাতে ঘটে, সেখানে ফিদেল কান্ট্রো এই কোম্পানশগুলি 
জাতীয়করণ করেন ; ত্রহ্মদেশ ১৯৬২ সালে সমগ্র তৈলশিল্পকে জাতীয়করণ 
করে ; ১৯৬৩ সালে সিংহলও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে; ১৯৭২ সালে 
ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীকে জাতীয়করণ করে । কিন্তু ভারতে সে রকম 
কিছুই ঘটল না, বিদেশী কোম্পানীগুলির গায়ে কোন হাত পড়ল না। 
ইতিমধ্যে বিদেশী কোম্পানীগুলি যখন নিজেরাই পনের শতাংশ দাম কমাতে 
রাজী হল, তখন ধরা পড়ল, এতদিন তারা অন্যায় ভাবে চড়া দামে তেল 
বিক্রী করে আসছিল ও ভারতকে ঠকাচ্ছিল । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কুমানিয়ার সাহায্যে বা্রীয় শিল্প হিপাঁবে তিনটি 


৯৯০ মৃঙ্গ্যায়ন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ 


শোধনাগার স্থাপিত হল-_-বরৌনি, নুনমাটি, কয়ালি, এবং তেলের অনুসন্ধান 
আরও জোরদার হল ৷ বিদেশশ কোম্পানীর একাধিপত্য ভাঙ্গতে সুক্ষ করল 
ও সমাজভাত্রিক দেশগুলির সাহাফো atta তৈলশিল্প গড়ে উঠতে থাকল । 
বিদেশী তৈল কোম্পালপশুলির দৌরাত্ম এখনও অব্যাহত চলছে, বছরের 
মধ্যে বারে বারে নালা অজ্ৃহাতে দাম বাড়িয়ে চলছে, এবং ভারত সরকার 
প্রতিবারই নতিস্বীকার করে যাচ্ছেন । এটা লক্ষ্যণীয়, বিদেশশী “প্রাইডেট 
পুজি, শিল্পের অন্য অংশে দেশশী ‘প্রাইভেট’ পুঁজির সহযোগিতা চাইলেও, তৈলের 
ক্ষেত্রে দেশী প্রাইভেট পুঁজিকে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করছে । এর 
কারণ, তৈলের বাজারে এই একচেটিয়া Se তাদের যে বিরাট মুনাফা শিকারে 
* সাহাধা করছে, সেখানে কোনও ছোট অংশশদারও সহ করা কঠিন । এক 
হিসাব sequin, ও তিন বিদেশী কোম্পানী তিনটি শোধনাগার স্থাপনে 
ববরচ করেছিল-__৬০ কোটি টাকা, আর ১৯৫৫ থেকে "b> এই সাত বছরে লাভ 
করেছে ৩৪'৫ কোটি টাকা | 


. ধনতাজ্িক ও উন্নয়নশাল দেশগুলির মধ্যে afew ব্যবধান. 
“+ <The Year 200008 লেখকদ্ধয় হিসাবে করে দেখিয়েছেন, সেই বছর/ 
vir যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় (GNP) ৩,২৩১,০০০ মিলিয়ন ডলারে 
পৌঁছাবে, সেখানে ভারতের জাতীর আয় দাড়াবে ২৬৬,০০০ মিলিয়ন 
ডলার ; আাকিন: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মাথাপিছু আয় দাড়াবে ৯০,০০০ 
ডলার, সেখানে ভারতীয় নাগরিকের আঁয় দাড়াবে ২৬৬ ডলার । 

maa হিসাব অনুযায়ী ৯৯৬৯ সলে মাথাপিছু জাতীয় আয় এই 
ধরণের 


মান্গিন peat? - ৪১৪০ মাফিন তলার চিলি - ৫৫৭ মাকিন ডলার 
কানাডা = ৩০৬৭ » শ্রীলঙ্কা - ১৫০ ” 
ইংলণ্ড - ১৮০০ ” পাকিস্তান - ১২৯ ৮ 
পশ্চিম জার্দীনপী - ২২১২ ভারত - ৯৮ * 
ক্রান্স - ২৪৬০ » ইন্দোনেশিয়া - se = 
জাপান - ১৩৯৪ = কেনিয়া . - ১৩৬ দূ 
ইজরাইল - ৯৪৫০ ” মনোকো। - >a ” 


মিশর = ২০৯ » উগাশা ১ - ৮৩ 


স্তা-উপনিবেশবাদ : ভারতীয় দৃষ্টান্ত ৯৯৯১ 


এই ব্যবধান যত বছর যাচ্ছে আরও বাঁড়ছে__-১৯৬৮ সালে Ua 
দেশগুলি ধনতার্িক দ্বনিয়ার শিল্পোৎপাঁদনের ৯৫ শতাংশের এবং বতি- 
বাণিজ্যের ২০-৪ শতাংশের জন্য দায়] ছিল । 
বিগত বছরগুলিতে ভারতের ately আয় বৃদ্ধির era বিবেচন। করলেই 
বোকা যাবে, এত সাহাযা ও উল্নয়নের oe ৪ মরা কোপায় অ! ছি 
৬৫-৬৬ = -৫'৭ 
ড৬-৬৭ = +৯৯ 
৬৭-৬৮ = +৮৯ 
৬৮-৬৯ = +০৭ 
৬১-৭০ = ‘Fare C 
৭০-৭৯ = +৪+৬ 
“ ৭১-৭২ = +১৯৫ ও ২'০ এর মধ্যে 
৭২-৭৩৬ = এ 
(Economic Survey : 1972.723) 


“ সারাভারতে ৪০ শতাংশ ও পশ্চিমবঙ্গে ৭০ শতাংশ জনসাধারণ দারিদ্র 
রেখার নাঁচে বাস করে-_ রি 
একজন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এট ক্রমবর্মমান বাবধানের একটি আতপাতিন 


হিসাব দিয়েছেন te 
exer দেশ ‘ উদ্নরনশশলল দেশ 
পঞ্চাশের প্রথম মুগ ৯০৩ 3 > 
" খাটের প্রথম মুগ .. ১৯৯ হও ৰ 
সত্তরের প্রথম FA ৯৩ : ৯ 
এই শতাব্দীর শেষভাগে ২০ হ > 


ys (Asia & Africa—Fundamental changes) 
এন, রকফেলার এই দুর্দমনণীয় সত্যকে আড়াল করার জন্য একটি নূতন তত্ব 
খাঁড়া করেছেল_ধনণ ও দরিদ্র.” “উত্তর ও দক্ষিণ" দেশ হিসাবে ভাগ 
করেছেন | Sows হচ্ছে: ধনী দেশগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিক্ষে 
এক করে দেখানো!” ও সেই দেশগুলির ভূমিকাঁকে চোখের আড়াল করে রাখা | 
- f 


১৯৯ Wnts, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০. 


পথের শেষ : নুতন পথের সন্ধান 
জাতীয় ম্বজিআন্দোলনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলশ পরাক্ষার 
সময়ে লেনিন এই মৌলিক ঘটনাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন যে, যতদিন 
সাআজ্যবাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকবে এবং জাতীয় অর্থনীতির 
গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি থাকবে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির হাতে, ততদিন পর্যন্ত 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত হতে পারে ন! । লেনিন 
বলেছিলেন: জাতীয় মুক্তির প্রধান কথাই হল “অর্থনৈতিক মুক্তি ।” 
(লেনিন ১৮শ খণ্ড ৩৯৮ পৃঃ ১ 


সাস্রাজ্যবাদশ দেশ ও উল্লয়নশীল দেশগুলির মধ্যে হুন্ব ক্রমশঃ তত্র ও 
,গভীর হয়ে উঠেছে । এই দ্রন্বগুলি সাময়িক নয়, সহজে মিটবার নয়, এই 
প্শ্গুলি মৌলিক ও বৈরভাবমুলক প্রতিদ্ধন্রিতা-সঞ্জাত ( antagonistic ), 
ধ্নতস্ত্রের সাধারণ সংকট যা a4 দিন ধরে চলছে, তা থেকে উদ্ভুত । 
সাআজ্যবাদশ সাহায্যের নীতি তার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে ৷  সাআজ্যবাঁণ 
এইসব agatda দেশগুলির উপর ধনতাস্তিক অর্থনীতি চাপিয়ে' দেবার 
যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তার অসারতা ও বার্থতা বিশ বছরের অভিজ্ঞতা 
প্রমাণ করেছে । ধনত্গ্রের পথ থেকে অ-ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণের বাস্তবতা আজ 
এইসব দেশের কাছে বাস্তব হয়ে উঠছে. সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের 
বিশিষ্ট চরিত্র উপলব্ধি করতে পারছে, ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর্মসৃচীর 
মধ্যে এসে গেছে । দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি, সামন্ততন্ত্র ও প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে এইসব দেশের শ্রমজীবী জনগণ শুরু করে দিয়েছে আন্দোলন, জ্রা তয় 
মুক্তি সংগ্রাম তার নুতন স্তরে উন্নীত হয়েছে । ১৯৬৫ সালে হাভানায় 
অনুষ্ঠিত এতিহাসিক ত্রিমহাঁদেশীয় সম্মেলনে যে ঘোধণাপত্র গৃহীত হয়েছে 
তার মুল বক্তব্য হল “রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তিকে qa 
করতে হবে”__এই উদ্দেশ্যে “সবপ্রকারের স।আজ্যবাদণী নির্যাতন ও শোষণের 
অবসান ঘটতে হবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গভীর 
aatsa আনতে হবে ৷" : 


দেশবাসীর জন্যে Sere 
তৈরি করা-_৩৭ বছর ধরে এই র লক্ষ্য 
দেশের সামাজিক জক্ষয পূরণে এই আমাদের প্রাঙ্থমক কাজ ॥ 
আমাদের আনম ঘে শুধু ভারতে, তাই নয় 
অনে-প্রীলেও আমরা ঘোল আলা ভারতীয় । 


অসুখ-বিসুঙ্খ ঠেকিয়ে দেশবাসী যাতে নিরোগ আীবলঘাপন করতে 
পারেন, সেজনো আমরা aera চলেছি নালা ধরনের 

ওষুধ । আর লিতানতুন গবেষণার মাধ্যমে সযালে 

করে চলেছি রোগ (নিরাময়ের কাজ । 

আজ QAM অনেক রকমের ওমুধ-ইঞ্জেকসন 
আর paras প্রয্যাদির প্রস্ততকারক | 
আমাদের প্রচেষ্ট। (যে বিফলে যায়নি, 
we সান্রিশ বছরে আমাদের 
শ্ীরদ্ধির «fsa দেখলেই 
তা বোঝা ঘাবে । 

নিজের দেশবাসীর জলো (কিছু 
WAG পাল্সা...এর (জে 
আনন্দের জার কী 

হতে পারে ॥ 
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